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মঙ্গলাচরণ 


সম্প্রীতকালে লোকজীবন নিয়ে গবেষণা বা আলোচনার অনেক সুযোগ 
এসেছ । তার প্রধান কারণ মানূষ একটা সাবেকী কথা বা প্রথাকে 
গ্রহণকরার পূর্বে তাকে নানা ভাবে ব্দ্ধ-গ্রাহ্য করার বাসনা পোষণ করে। 
লোক (60110 সাধারণ অর্থে বহৎ জনসমগ্টি বোঝালেও বিশিষ্ট অথে 
আঁদম-জাবনাবদ্ধ জনগোচ্ঠী বোঝার, 'যাদ্দুর চিন্তায়) আচরণে জীবনের 
নানা কর্ম ধাঝার মাঝে বিদগ্ধ বা পারশশীলিত সমাজের মাজনার ছাপ 
পড়োনি। ব্যাণ্টি মানুষের কমেদ্যিম, চিন্তন, কখন কীঁ ভাবে যে সম্মম্টিতে 
হারিয়ে যায় তার আর হদিশ পাওয়া যায় না। তাই লোক জীবনে বৃহত্তর 
গোগ্ঠী-জশবন নানাভাবে অনুরনিত। আমরা যদি হাজার হাজার বছর 
পিছিয়ে, আদিমানষের সমাজ ও সভ্যতার কথা চিন্তা করার চেণ্টা করি, 
আদিম-সংস্কৃতির উৎস খুজে দেখতে চাই তখন গ্তব্ধ-হওয়া কিছু কিছু 
রীত-নশীতর নিদশ“ন (16110 01 1109 70891) বা সাংস্কৃতিক রূপরেণুর 
ইঙ্গিত পাবো এবং তার মাঝাদয়ে সমাজ-সংস্কৃতির 'বিবতনের ও এক সূত্র 
দেখতে পাব যা দরাগত সঙ্গীতের মূছণনার মত আমাদের আকৃষ্ট করতে 
পারবে বলে আমার বিশ্বাস । সর্বকালের সবস্থানের মানুষ, বাঁচার 
তাঁগদে তিনভাবে অভিযোজন করে। এই অভিযোজনের মাধ্যমে তাদের 
জাঁবনেয় পথ-পন্িক্রমার বৃত্তের হেরফের হয়। প্রথমত প্রকৃতি-পরিবেশ বা 
ভৌগোলিক আবেন্টনীর সঙ্গে অভিযোজন, যা তাদের বন্তুকেদ্রক 
[দনচযাকে নানা ভাবে শংখলিত করেছে । এক মানুষের বা গোষ্ঠীর 
সংগে অভিযোজন বা সামাজিক ভনঃশাসন যা বিশ্ব-দ-ম্টির বলয়কে প্রসারিত 
বা সংকুচিত করেছে, আর অতিপ্রাকৃত বা অশরীরী শান্তর কল্পনা ও 
তাদের সাথে মানীসক ও আচরিত অনুষ্ঠানের আভযোজন, যার মাধ্যমে 
নিশ্চয়তা পাবার এক আকুল আগ্রহ পরিস্ফুট, নানা আচরণ বা ধান- 
ধারনার অনঃশণলনে গরঃজারত। সবকিছুই মানুষের কর্মকাণ্ড যা 
চার অনকুলে এনং জীবনও জাঁবিকাকে সাবলীল করার পথে 


প্রাঁগিয়ে দেয় । 
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বরমান পুস্তকের গ্রম্হকার শ্রী ধনঞ্জয় রায় অতি নিষ্ঠার সংগে উত্তর 
বঙ্গের লোকজাীবনের নানা দিক তুলে ধরেছেন বিদগ্ধ গোষ্ঠীর কাছে। 
এটাত ঠিক “বঙ্গ' এই নাম এসেছে 'বোডা' যা তথাকথিত আষ্্রক গোচ্ঠার 
নাম। এই আম্টক গোষ্ঠীর বংশ হ'ল বর্তমানের সাঁওতাল, ম:প্ডা 
খোঁড়য়া, ভযমিজ প্রভূতি তথাকাথিত উপর্জাত যারা এই বাংলার বকে 
বৃহত্তর সংস্কৃতির বনিয়াদ রচনা করোছিল । 

ভৌগোলিক বা পারবেশ-পারিমণ্ডলের মানচিত্রের পরিবত্নের সঙ্গে 
সঙ্গে মান_ষের মানাঁচত ও পাল্টে যুয়। পট ভহামরও পাঁর্ব্তন হয়। 
আগ্রাসী অন্য সভাতা আদম বা প্রাচীন সমাজের বুকে নতৃন পরশ বা 
ছোঁয়াচ রেখে যায়। কালরমে তারও কায়া বদল হয়। কিন্তু তার 
সবখানি হারিয়ে যায় না। এই পুস্তকের নানা অংশে সেই হারিযে 
যাওয়া বা নতুন ভাবে মিশে যাওয়া নিশ্বাস, ধ্যান-ধারনা রীতিনীতি 
আচার অন:ম্ঠানের প্রতাবজ্বন পাওধা যাবে এবং বিদগ্ধ সমাভকে আক 
করবে এ আমার দট বিশ্বাস । 

লেখক শ্রী ধনওয় রায় যেভাবে এহ সঝ্ল বিষয়ের পাতবেদন অত্যন্ত 
বও৭ নিষ্ঠ চিন্তার মাথামে সববসাধারণেধ কাছে 5৮ একেছেন সেজন্য তাঁকে 
আমি আন্তারুক অভিনন্দন জানাই । 
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লৌকিক দেবদেবী 


উত্তরবঙ্গের গ্রামীন লোকজীবনে 'বিশেষকরে ছোটদেশী, বড়দেশী, পলি, 
বাবৃপলি, কোচ, রায়কত, দেবংশী, মাল, বরঙ্গা প্রভৃতি রাজবংশী সম্প্রদায়ের 
মধ্যে অতি প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন দেবদেবীকে পৃঁজত হ'তে দেখা যায়। 
বংশপরমম্পায় চলে এইসব দেব-দেবীর পূজা-পার্»ণ ও লোকাচার। এইসব 
দেবদেবী হ'ল পাঁরবারে ও সমাজে সমস্ত শুভ ও অশুভের ন্রাণ কর্তা । 
দেবদেবতার প্রসন্ন ও অপ্রসন্ঘতার উপর 'নিভ'র করে নিজের ও দশের মঙ্গলও 
অমঙ্গল । তাই, দেবদেবীর প্রাতি এরা অন্ধাব্বাসী এবং দেবদেবতার প্রভাব 
এদের জীবনে অপারসাম । 

ভূমির সঙ্গে যুন্ত উৎপাদন, আবহাওয়া ও পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, 
আপদ বিপদ নাশ, মৃত আত্মীয় স্বজনের প্রাত শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতি লৌকিক 
ব্রতকে ঘিরে পজত হয় 'বাভিল্ন দেবদেবী। যাশান্ত ও সাস্তনার আশ্রয়স্থল 
রূপে চাঁহৃত। মাটি দিয়ে তৈরী বেদী, বাঁশ, কলাগাছ, তুলসীগাছ, আগ্‌ন 
প্রভৃতি প্রতীকে উদ্ভাসত হয়ে দেবতায় রূপান্তরিত হয়ে উঠে । রামানন্দ 
নিত্যানন্দ, বলরাম ও জগমোহন এই চার লৌকিক দেবতা ভিন্ন 'ভিল্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজ করেন । মাটির বেদীই এই চার লৌকিক দেবতার 
বিম্‌ত প্রতীক । 

পূজার উপকরণ রূপে তেল-ীসম্দর, পান-সুপাঁরি, দধ-দই, ঘি-মধ 
খৈ-মূডুকী মৃড়ি-চিড়া, কলা-চান ও বিভন্ন রকমের ফল এবং শস্য ব্যবহার 
করা হয়। হসি, কবুৃতব ও পাঁঠার রন্ত দিয়ে কিছ কিহ দেবদেবীর পূজা হ'তে 
দেখা যায়। কখনও কখনও পূজা উপলক্ষে, মেলা বসে। বহ দূর-দ:রান্ত 
থেকে সেখানে আত্মীর কুটুমের সাক্ষাৎ দর্শন পারস্পারক ভাব ও কুণল 
[বাঁনময়ের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠে । ধনী-গরীব 'নার্বশেষে পূজায় যোগ 
দেন। পারস্পারক সহযোগিতা ও সহমার্মতাই এর প্রধান অঙ্গ । 

দেবদেবীদের আধিকাংশ প.্জাই পাঁরবারের পুরুষ ও মহিলারা করেন। 
শুধু মান্ত বিশেষ বিশেষ পূজা-পার্বণে মণ্ডল বা আঁধকারী বা গোঁসাইদের 
ডাক পড়ে। এদের সমাজে এক কালীই বহু নামে 'চাহত। এছাড়া! 
[বষহরি, জিতুয়া ঠাকুর, মহারাজা, ডাত্ধরা, কুমিরদেব, কানঠাকুর, জলখকি, 


২ উত্তরবঙ্গের লোক জীবন চথা 


ছোট ও বড় বস্তুমতণ, মদনকাম, গাবুর, ভাণ্ডালী, তিগ্তাবুড়ী প্রভাত দেব-দেবীর 
নাম স্মরণযোগ্য ৷ বারালয়া” পূজায় মসালম সমাজের পীর পূজিত হন। 
মুসালম সমাজের মৌথনীদেও দেবীকে ববাহ অনুষ্ঠানে ক্ষান্রয় সম্প্রদায়ভুক্ত 
আধিবাসীরা পূজা করেন। নবান্ন উৎসবে মহামারী ঠাকুর ও দ:য়ারি- 
কুয়াঁর দেবতার পূজা সাড়ম্বরে পালিত হয় । এইসব দেবদেবীর অধিকাংশরই 
আস্তানা বাড়ীর উঠোন, জমিবাড়ী এবং চালের বাতার ভেতর । কোন কোন 
দেবদেবীকে থান ও মন্দির করে রাখা হয় । 


ভূমির সঙ্গে যুক্ত উৎপাদন জংক্রান্ত পুজ। 


ভূমির সঙ্গে যুস্ত' উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে 'বাভন্ন দেবতার পূজা 
হয়। জাঁমতে হালকর্ষণ, ধান্যরোপন, 'বিছন ফেলা, ফসল রক্ষা প্র্ভীত রীতি 
উপলক্ষে পূজার প্রচলন সাড়ম্বরে পালিত হয়। যেমন-_ 

হালযান্লা ঃ দশমী প:জার দিন “হালযান্রা” পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন 
হাল গরু মাঠে নিয়ে গিয়ে জমতে আড়াই পাক হাল দেবার পর হাল থামিয়ে 
হালের গরুর পা ধুইয়ে এবং হালকে পাঁরজ্কার করে তেল 'সিন্দুর মাখিয়ে 
ধূপধূনা দিয়ে পূজা হয়। বছরে এই পুজা সবাইকে করতে হয়। এদের 
ধারণা; হালযান্রা না হলে জমিতে সারা বছর হাল দেওয়া যায় না। 

গোছোর পানা £ শ্রারণ মাসে এই পূজা হয়। ধান বোনার সময় 
ক্ষেতের এককোণে একটি কলাগাছ পঞঙ্ততে হয়। সেখানে কালো-কছু, 
কলাই, সাঁরষা, কলা, ধান ও দুবার তেল-সিম্দূর ও ধৃপধূনা 'দিয়ে পূজা 
হয়। পুজার শেষে কিছু ধানের রোপা জামির এককোণে বূনে 'দিয়ে ধান্য 
রোপন শদর, হয়। 

মাটি সুড়াই ঃ কার্তক মাসের অমাবস্যাতে পুজা হয়। পূজার 
উপকরণ, আটা, দুধ-কলা, ধান-দুবাঁ, তেল-সন্দূর, ধূপ-ধূনা ইত্যাঁদ। প্রথম 
'দিন বিকেলের 'দকে পুজা শুরু হয়। পরাদিন হাঁস, পায়রা প্রভাত বাল 
দিয়ে সকালের 'দকে এই পূজা শেষ হয়। ক্ষেতের ফসল যেন পোকা 
মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পায়, ফসল যেন ভালভাবে ঘরে আসতে পারে 
সেজন্যই “মাটি সুড়াই” পুজার প্রচলন । মাটির একটি স্তপ বানিয়ে এই 
পজা হয়। 
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ভূইরাজা £ ধান বোনার শেষ দিনে ভূইরাজা পূজা শুরু হয়। 
মাঁটর থান বানিয়ে এই পূজা হয়। পূজায় লাগে কাঁচা দুধ, আতপচাল, 
ধান-দবাঁ, তেল-সিন্দ:র প্রভীতি। হাঁস ও পায়রা বাল 'দিয়ে পূজা শেষ হয়। 

হাট 'ব”ঃ বড় হাটে বাছোউ হাটে তিন রাববার উপবাস থেকে এই 
পূজা হয়। পূজার উদ্দেশ্য হ'ল শরার স্বাস্থ্য ভাল রাখা এবং উৎপাঁদত 
1জাঁনস যেন সারাবছর হাটে ভালভাবে বিক্লী হয়। পূজার উপকরণ ধূপ-ধূনা, 
চিনি-বাতাসা ইত্যাঁদ । 

গরু চুমা £ গর:র স্থাস্থ্যভাল রাখার জন্য এই পূজার প্রচলন । কালাী- 
পূজার অমাবস্যায় গৃহস্থের ঘরে ঘরে গরচ্মা'র ধম পড়ে। এ দন গরুকে 
স্নান কারয়ে গোয়ালে রাখা হয়। পরে কুলায় করে ধান-দবা, ধূপ-ধূনা, 
তেল-সন্দ্‌র গরুর মাথায় 1দয়ে পূজা শেষ করে। 

দোগা£ বাড়ীতে মহিষ থাকলে “দোগা পৃজা অন্যাষ্ঠত হয়। “দোগা' 
পূজায় লাগে কলার ছড়া, কাঁড়, হরতুকা, 'তিল, প%শস্য প্রভৃতি । মহিষকে 
স্নান করিয়ে মাহষের মাথায় তেল-সিম্দূর মাখিয়ে দেয়। পরে মহিষের 
দড়ি বাঁধার খখ্টকে তেল ন্দ্‌র মাখিয়ে এ খখটি গর্তে বসিয়ে পূজার 
সমাপ্তি হয়। 

দলছিটা ঃ জমির ফসল ভালভাবে হবার জন্য দলছিটা পূজার প্রচলন। 
অফুরস্ত ফসল জমিতে ফলেছে তাই জমিকেও কিছ 'দিতে হয়, এই 'বিম্বাস 
থেকে দলাঁছটা' পূজার প্রচলন হয়েছে । এদের ধারনা “দল' অর্থ সার। 
দলাছটা অথাৎ সার 'ছিটানো। আশ্বনের শেষে বা কার্তিকের প্রথমে 
লেবুর পাতা ভাজা তার সাথে খোল মিশিয়ে দুধ, জল, ধূপধূনা "দিয়ে জমিতে 
গছটিয়ে দেয়। জমির উত্তর ও পূর্ব কোনে এই পুজা হয়। 

ছে+পুয়ান £ ক্ষেতের ফসলের উপর যেন কারু লোভ না গিয়ে পড়ে 
এরজন্য “ছে'পয়ান' পূজার প্রচলন । কাঁড় 'দিয়ে তৈরী মানুষের মত হাত 
ওপাদেহতৈরী করে পোড়া হাঁড়তে চোখমুখ আঁকিয়ে ছে*পয়ান” ঠাকুর 
তৈরী হয়। কার্তক মাসে কালীপজার দিন, কালী ঠাকুর পাটে উঠার 
সময় ছে'পুয়ান ঠাকুরকে চিনি বাতাসাঃ ধৃপধূনা প্রভভি সহযোগে পূজা করে 
ক্ষেতের মাঝে দড়ি করিয়ে দেওয়া হয়। 

গোয়ালচণ্ডী £ গোয়াল ঘরের সামনে কালী, বিষহরি, ভগবতণ, চণ্ডাঁ 


৪ উত্তরবঙ্গের লোক জীবন চযা 


ও বাউকালীর পূজা করে গোয়াল চণ্ডী পূজা অন:ষ্ঠিত হয়। পূর্ষরা 
এই পূজা করেন। পূজার জন্য লাগে নতুন কাপড়, কলার দড়ি, ঘি, মধ: 
কলা, আতপ চাল, তুলসীপাতা, বেলপাতা প্রভাতি । 


আবহাওয়! ও পরিবেশ সংক্রান্ত পুজা 


আবহাওয়া ও পাঁরবেশের উপর নিভর করে বিভিন্ন পুজার প্রচলন রয়েছে । 
দীর্ঘাদন ধরে অনাবৃষ্টি তাই জলের প্রয়োজন অথবা দীর্ঘদন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, 
এতে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে, বৃষ্ট থামানো দরকার । এ-সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
পূজা-পার্বণ অন:ষ্ঠত হয়। এছাড়া, পৌষ-সংকীস্ত, নম্টচন্দ্ু প্রভৃতি পৃজারও 
প্রচলন রয়েছে । আবহাওয়া ও পারবেশ সংক্রান্ত প্‌জা যেমন-- 

জলমাঙ্া £ দীঘ'দিন অনাবৃষ্টি বা খরা' চলছে, জমিতে জলের প্রয়োজন তখন 
জলমাঙ্গা পূজার আয়োজন হয় । এই পূজার জন্য মেয়েরা লাঙ্গল; গর:, মই, 
হাল-য়া-হালুয়ানী, পান্তা দেওয়া, হুকা দেওয়া, গিবছন তোলা, 'িছন গ্রাড়া 
প্রভৃতি সেজে অভিনয় করে এবং গান গায়। পূজার 'দিন রান্লে কেউ 'নতান 
ঠাকুর বা জগমোহন ঠাকুরের কাছে ধান-দুবঠি আতপ চাল, কলা, চিনি দুধ, 
তেল-সিন্দ্‌র, ধূপ-ধূনা প্রভৃতি 'দিয়ে পূজা দেওয়ার পর কখনও পাঁচজন কখনও 
নয়জন মাঁহলা সম্পূর্ণ বস্তা হয়, এবং এদের মধ্যে একজনের মাথায় জলপর্ণ 
ঘট থাকবে, প্রত্যেকেই মাঠে যাবে । মাঠে গিয়ে সাময়িকভাবে ব্ন্ট হওয়ার জন্য 
দেবতার কাছে প্রার্থনা জাঁনয়ে ঘরে ফিরবে । এদিন গ্রামের পুরুষেরা কেউ 
বাড়ীতে থাকে না। পরে এঁ মহিলারা বস্ত্র পরে খাওয়া-দাওয়ার জন্য রান্নার 
ব্যবস্থা করেন৷ এীঁদন রাত্রিতে প্রত্যেকেই জেগে কাটিয়ে দেন। 

হাঁরলাঙ্গল-কোদালাঁখল-চুঁন চোখাই £ আীরন্ত বৃষ্টিতে জমিতে ফসল নষ্ট 
হয়ে যাচ্ছে এরজন্য হরিলাঙ্গল; কোদালখিল ও চুনি চোখাই পূজা হয়। পূজা 
করে সাধারণতঃ যারা নিঃসন্তান তারাই । পূজা হয় রান্্রতে। পুজায় 
একজন পুরুষ সম্পূর্ণ বিবন্ত হয়ে বাড়ীতে যেখানে গোবর রাখা হয়, সেখানে 
হরিলাঙ্গল, কোদালাখিল ও চুনিচোখাইকে ধূপ, 'সিম্দুর, চিনি-বাতাসা দিয়ে 
পূজা করে বৃষ্টি থেমে যাবার জন্য প্রার্থনা জানায়। পরে হরিলাঙ্গল, 
কোদালাঁথল ও চুনিচোখাইকে এ গোবরের 'ঢাঁপর মধ্যে গেথে দেয় । জনশ্র্াতঃ 
এই পূজা ভাষণ জাগ্রত। পূজা করার সময় কোনও অনিয়ম হলে পরিবারের 
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মানুষজন মারা যায় বলে এদের ধারণা, হরিলাঙ্গল হ'ল সম্পূর্ণ লাঙ্গল ; 
কোদালখিল হচ্ছে-_কোদাল ডাণ্ডাতে লাগানোর সময় যে খিল ব্যবহার হয় এবং 
চুনি চোখাই বলতে চূণ বোঝানো হয়েছে । 

[িলবাড়া ঃ পৌঁষ-সংক্রান্ততে গতলবাড়া পুজা হয়। তুলসী-বেদীর 
সামনে তিল, গুড়, তেল ও আতপ চালের গখ্ড়া, কলা ও ফলফলারা প্রভৃতি 
সহযোগে এই পূজা হয়। গভীর রাঁন্রতে অথবা খুব ভোরে এই পূজা হয়। 

করষিঃ কালীপুজার 'দিন রান্রিতে কিরাষ' অনুষ্ঠিত হয়। কুরাষ'র 
জন্য লাগে লাঙ্গল আর কাদা । 'চিনি-বাতাসা, তেল-সন্দর, কলা, ধ্‌প-ধূনা 
দিয়ে লাঙ্গল আর কাদাকে পূজা করে কৃরাষ শুরু হয়। পুজা শৈষ হলে 
গ্রামের ছেলেরা এঁ কাদা গায়ে মেখে অপরের বাড়ীতে ফলফলা'রি বা ক্ষেতে বোনা 
ফসল চুপ করে ছিনিরে মজা করে। 

দশধকাঁদো £ ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে এই পূজার প্রচলন। 
খোলা মাঠে একটা বাঁশ পণ্তে এ বাঁশের চারধারে মাটি 'দিয়ে বেদী বানানো হয় । 
বেদীর উপরে থাকে একটি নারকেল। কলা-দুধ-দই ও বাঁভ রকমের 
ফলফলাি, ধৃপধূনা, দূবাঁ প্রতি পুজার উপকরণ । বেদীর সামনেই স্বপ 
জায়গা জংড়ে কাদা তৈরী করা হয় এবং পুজার সময় পাঁচজন শিশভন্ত বাঁশের 
চারধারে ঘিরে থাকে । গৃহকর্তা যখনই বেদীর উপরে দুধ ও দই ঢেলে দেয় 
তখনই এ পাঁচজন শিশু নারকেল নিয়ে ছোটাছুটি শুরু করলে পূজা শেষ হয়। 
পরে গ্রামের যূবক ছেলেদের মধ্যে “শীধকাঁদো খেলার ধূম পড়ে যায়। 
দশধকাঁদো" খেলায় বিজয়ী খেলোয়াড়কে পুরত্কৃত করা হয়। 

জনস্বাস্থ নুরক্ষা সংক্রান্ত পুজ। 

কঠিন অস্থুখের হাত থেকে রক্ষার জন্য এবং স্বাস্থ্য ভাল রাখা ও নবজাতক 
শশুর মঙ্গলের জন্য 'বাভন্ন দেবতার পূজা হয়। যেমন- 

আটঘটি £ ভাদ্র মাসে প্ার্নমার পরের 'দিন সারাদিন উপবাস থেকে 
আটঘটি' পূজা হয়। নিজের শরার স্বাস্থ্য যেন ভাল থাকে, দণ্্ু গ্রহের 
উপদ্রব যেন না হয় সেজন্যই “'আটঘটি' পূজার প্রচলন। পুজার উপকরণ, 
নারিকেল, বাদাম, চানবাতাসা, মাকুই (ভুট্টা ), ধূপধূনা প্রভৃতি । 

কুইছোয়া £ বাড়ীতে নবজাতক শিশুর জম্ম উপলক্ষে “কু'ইছোয়া 


৬ উত্তরবঙ্গের লোক জীবন চযা 


পূজার প্রচলন । নবজাতকের জন্মের পাঁচ অথবা দশাদন পরে এই পূজা হয়। 
বাড়ীতে কারু যাঁদ ঘোড়া থাকে তার বাচ্চা হলেও কু'ইছোয়া” পুজা হয়। 
ধান-দুবখি তেল-সন্দুর, চিন-বাতাসা সহবোগে পাড়ার পঠিজন মহিলা 
কুয়োতলায় পূজা দেন। পূজা শেষ হলে এ পাঁচজন মাহলার অন্ন ভোজনের 
ব্যবস্থা গৃহস্বামশকেই করতে হয়। 

চখচুন্ষি £ গ্রামের যৃবক ছেলেদের স্বাস্থোর মঙ্গলার্থে চিখছুনি' পুজার ' 
প্রচলন । কালা পুজার অমাবস্যায় দুইদন জ্‌ড়ে এই পুজা চলে। তিনটি 
পাটকাটি মাটিতে পধতে মাথার কাছে দাড় দিসে বেঁধে পাটকা?টর উপনে প্রদীপ 
জহালিয়ে চখছুলি' পূজা হয়। পুজার প্রসাদরূপে মাড়ির নাড়ু ব্যবহার হয়। 
গ্রামের ছেলেরা পূজা উপলক্ষে বাড়ী বাড়ী ঘরে গান গেয়ে চালাল 
তাঁর-তরকারা সংগ্রহ করে । পূঙ্জা শেষ হলে সংগৃহনীত চাল-ভাল+ ওার-তরকারী 
একন্রে রান্না করে প£জার প্রসাদরপে প্রত্যেকেই তা গ্রহণ করে । পূজা শেষ 
হলে পূজার সমস্ত উপকরণ জলে ভাসয়ে দেওয়া হয়। 

ভেদাই ৪ আশ্বিন মাসের পঠা্নমার দিন ভেদাই' পূজা হয়। পূজার 
[তিনদিন আগে পাড়ার মাহলারা গুত্যেক বাড়ীতে গন গেয়ে চাল-ডাল 
তার-তরকারী সংগ্রহ করে। মাঠে মাটি দিয়ে বেদী বানানো হয়। এ বেদীই 
হ'ল ভেদাই ঠাকুর। দূধ কলা'ঘি আতপ চাল দরে ভেদাই ঠাকুরের সিধা 
দেওয়া হয়। মহিলারা রাব্রতে এই পূজা করে। পূজার শেষে সংগৃহীত 
চাল-ডাল' তাঁর-ভরবারণ রান্না করে পজার প্রসাদ রূপে তা বিতরণ করা হয়। 
মেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্যই ভেদাই প:জার প্রচলন । 

খোঁজাগর বা খোঁজাখাঁজ 2 লক্ষী প্ান্মার দ:শদন পরে গ্রামের 
ছেলেরা খোল-করতাল প্রভৃতি সহযোগে বাড়ী বাড়ী গান গেয়ে চাল-ডাল 
তাঁর-তরকারী সংগ্রহ করে। পরে মাট দিয়ে বেদী তৈরী করে খোঁজাখুঁজি 
ঠাকুরের পজা হয়। পুজা শেষ হলে চাল-ডাল তাঁর-তরকারী একক্রে রান্না 
করে পুজার প্রসাদরূপে প্রত্যেকের মধ্যে তা গবতরণ করা হয়। 

বাৎসারাৎ £ শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা ও শিশু যেন বেশী কান্নাকাটি না 
করে সেজন্য “বাৎসারাৎ' ঠাকুরের পুজা হয়। চালের গঞ্ড়া দিয়ে বড়া তৈরা 
করে “বাৎসরাৎ' ঠাকুরের ভোগ হয়। পূজায় লাগে তেল-সন্দুর, ধান-দ্বা 
ও ধূপ-ধূনা। 


লৌকিক দেবদেকী % 


আপর্দ বিপদ নাশ সংক্রান্ত পুজা 


আপদ 'বপদ এলে তা নাশের জন্য 'বাভন্ন প:জার প্রচলন রয়েছে । 
এসব পুজার উদ্দেশ্য গ্রামের সার্ক উন্নাত ও শান্তপর্ণ অবস্থা যেন 
বজায় থাকে । যেমন-- 

বারালয়া ঃ পাঁচকাি, বড়বন্ুমতীঁ, ছোটবসুমতী, জলখাঁক, চামারি 
বাসা্ত, কান ঠাকুর, মহারাজা ঠাকুর, বূড়ীঠাকুর, নরানংহ, হনমান, পীর ও 
শিবণাকুর এই বার দেবতা নিয়ে বৈশাখ মাসের প:রিমাতে “বারালিয়া' পূজা 
অনুষ্ঠিত হয় । এ পূজায় মণ্ডলের ডাক পড়ে। সমাজের প্রত্যেকের 
কাছে মণ্ডল ভাঙ্গন” তোলেন । ভাঙ্গন অর্থ অর্থ-কাড়। তোলা অর্থ-কাঁড় 
জমিয়ে এই পূজায় খরচা হয় । পুজায্র লাগে কলার ছড়া, আতপ চাল, 
দুধ-দই; পণ্শস্য । নতুন কাপড়, ?বাঁভন্ন ধরনের ফলফলার প্রভঁত। পজায় 
হাঁস কবৃতর ও পাঁঠা বাঁল হয়। 

অথাই পথাই 'ব*ঃ কালী পূজার তিন চার দিন পরে এই পূজা হয়। 
গ্রামের ছেলে মেয়েরা রাস্তা ঘাটে বিপদে আপদে ঘেন না পড়ে সে কারণে 
এই পজার প্রচলন। পূজায় লাগে শোলার ফুল চারটি কচাবাঁশের ছোট 
ছোট কাঠি । রাস্তার ধারে চারটি কাঠ গেড়ে শোলার ফুলগুলি তার উপরে 
দেওয়া হয়। মাঁহলারা এই পূজা কর্নে। সারাদিন উপবাসের পর এই 
পূজা হয়। 

গুটি 'ৰ"£ ফাল্গুনের প্রথম দিকে এই পূজা হয়। মাটিতে উত্তর 
দক্ষিণে সমান্তরাল ভাবে ৯ হাত অথবা ১১ হাত অথবা ১৫ ও ১৯ হাত 
জায়গা জুড়ে ডানে ও বাঁয়ে সার সার মূরখা ভার্ভ মাঁটর কলস সাজানো 


থাকে । গ্রামের অনেকেই সেখানে একত্রিত হয়ে এ কলমের চার ধারে আতপ 
চাল, ফুল, কুল? কাঁড় প্রভৃতি ছিটিয়ে ছিটিয়ে পাঁচবার ঘোরেন। গুটি ব 
পূজায় হাঁস ও পায়রা বাল হয়। পূজা উপলক্ষে গ্রামের বিভিন্ন হাট ও 
বাড়ী থেকে গান গেয়ে গেয়ে চাল-ডাল ত'ঁরিতরকারী সংগ্রহ করে পুজার 
ভোগ রান্না হয়। দশের ও গ্রামের সার্ক উল্নাতর জন্যই এ পূজার 
প্রচলন । 

মুরলশী £ নতুন ঘরবাড়ী তৈরী করার সময় মূরলী পূজা হয় । বিশেষ 
করে শ্ত্রীপণ্চমর দিনে রান্রিবেলায় এই পূজা হয়। পূজার জন্য লাগে বাঁশের 


৮ উত্তরবঙ্গের লোক জীবন চযা 


খখটিঃ একটি তীরধনুক, ধানের শীষ, লাল কাপড় প্রভৃতি । পূজা হয়ে 
গেলে তিনদিন রা'ন্রবেলায় এ জমির উপর থাকতে হয়। 


খান খাবার সংক্রান্ত রাল্স। ঘরের দেবতা 


রান্নাকরা খাদ্য খাবার দিয়ে দেবতার পূজা হ'তে দেখা যায়। এইসব 
দেবদেবীরা সাধারণতঃ রান্নাঘরের ভেতরে অথবা রান্নাঘরের চালের ভেতরে 
থাকে। এ"দের মধ্যে মোথনীদেও, মহামারী, কনকালী, দঃয়ারি-কুয়ারি 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এ"রা খুব জাগ্রত বলে লোকের বিশ্বাস । 

মেথিনীদেও £ রান্নার জন্য শহুধ্‌মাত্র দিববাহ অনষ্ঠানে 'মেথিনীদেও' 
দেবীর পূজা হয়। ক্ষৃত্রয় সমাজে এই পূজার প্রচলন সবচেয়ে বেশি। 
জনশ্রুতি, এক ক্ষত্রিয় পরিবারে বিবাহ উপলক্ষে রান্নার জন্য কাউকে দেখছে 
না বলে গৃহকর্ত সজোরে বলে উঠলেন, কৈ কাঁহছনু' 2 অথাৎ কেউ 
কোথাও নেই ? পাঁরবারের লোকজন এ কথার অর্থ সঠিক ব্‌ঝতে না পেরে 
“কৈ' অথাৎ মোঁথনী' নামক মুশালিম মেয়োটকে গৃহকতাঁ রান্না করার জন্য 
ডাকছে বলেধরে নেয়। এক কে রান্নার জন্য ডেকে আনা হ'ল এবং তাকে 
'দিয়ে রান্নার কাজ করানো হ'ল । 'ববাহ অন-ষ্ঠানে খাওয়া-দাওয়ার সময় 
আত্মীয় কুটুম ও নমন্দিত আতাঁথরা রান্না কে করেছে জানতে চাইলে “কৈ' 
নামক মুসলিম মেয়েটির কথা জানাজানি হয়ে যায়। ফলে, বিয়ে বাড়ীতে 
নিমন্নিত অতাথরা এ ঘটনায় অপমানিত বোধ করে এবং না খেয়ে চলে যায় । 
যেহেতু, মুসলমানের ছারা রান্না হয়েছে । এ ব্যাপারে পাঁরবারের প্রত্যেকেই 
মমহিত হয়ে পড়ে এবং পরে পরিবারের কয়েকজন ক্ষুদ্ধ হয়ে ক নামক 
মুসলিম মেয়েটিকে রাল্নাঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে গলা 'টিপে মেরে ফেলে । 
এরপর থেকেই মোঁথনীদেও পূজার প্রচলন । 

বাহ অনুষ্ঠানে রান্না হয়ে গেলে যা যা রান্না হয় সে সব সামগ্রীর 
সমস্ত অল্প অল্প করে রান্নাঘরে সব খাদ্য খাবারের সামনে 'মেথিনীদেও' 
দেবীর ভোগ দেওয়া হয় এবং পুজা করা হয়। বাড়ীর মাথু বা মালিক 
এই পূজা করেন। সারাদিন উপবাস থেকে 'তাঁন রান্নাঘরের ভেতরে গিয়ে 
সম্পূর্ণ 'বিকন্ত্ অবস্থায় 'মেখিনীদেও' দেবীকে পূজা দেন। পূজা শেষ 
হলে বিবাহ অনুষ্ঠানে খাদ্যথাবারের পর্ব শুরু হয় । 


লোকিক দেবদেবী ৯ 


মহামারী £ রাল্লাঘরের আরেক দেবতা মহামারী ঠাকুর'। বছরে 
একবার নবান্নের দিন মহামারী দেবতার পূজা হয়। এ 'দিন রান্নাঘরের 
চাল থেকে মহামারী ঠাকুরকে নামিয়ে (একাঁট সরার মধ্যে মানৃষের মূর্তি 
অকা) নতুন চালের ভাত ও বিভিন্ন রকম রাম্না করা তরকারী অল্প অল্প 
করে 'নিয়ে কলাপাতায় ভোগ দেওয়া হয় ও মহামারী ঠাকুরের পূজা হয়। 
বাড়ীর মালিক এই পূজা করেন। 

কনকালী £ প্রতিদিন রান্নাঘরে “কনকালী'র ভোগ ও পূজা হয়। 
বাড়ীতে যোঁদন যা রান্না হয় সেই রান্না করা খাদ্যবস্তু দিয়ে কনকালাঁর ভোগ 
হয়। গৃহস্বামী খেতে বসার আগে “কনকালশ'র পুজা 'দিয়ে রান্নাঘরের 
দরজা কিছ-ক্ষণ বম্ধ করে রাখেন। পরে খাবার খেতে বসেন। “কনকালী' 
অনেক পাঁরবারে গহদেবতা রূপে চিহৃত। 

দুয়ারীকুয়ার £ রান্নাঘরের দরজার উপরে এই দেবতার বাস। নবান্নের 
দিন সমস্ত কিছ-রাল্লা করা ভোগ্যবস্ত; দিয়ে এর পূজা হয়। অথবা অগ্রাহয়ণ 
মাসের যে কোনও এক রাববারে এরপজা দিতে হয়। 


হৃত আত্মীয় স্বজনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সংক্রান্ত পুক্তা 

মৃত আত্মীয় স্বজনের প্রাত শ্রদ্ধা জানানোর জন্য "বাঁভন্ন পূজার প্রচলন 
রয়েছে । যেমন-_ 

হকাহাকি বা উল্কাঃ কালী পূজার অমাবস্যায় হকাহকি বা উ্কা 
পুজা হয়। মাটির বেদী বানিয়ে ধৃপধূনা, সিন্দুর ও চিনিবাতাসা 'দিয়ে 
পূজা হয়। পূজার শেষে গ্রামের মানুষজন পাটকাঁটতে আগুন জবালিয়ে 
উপরের 'দিকে তুলে ধরে হকাহকি বা উল্কা শুরু করে। মত ব্যন্তিকে শ্রদ্ধা 
জানানোর জন্যই এই পূজার প্রচলন। 

উত্তরবঙ্গের গ্রামে-গ্রামাত্তরে গেলে রাজবংশী সমাজে এই সব লোৌকক 
দেবদেবাঁর পুজার প্রচলন এখনও দেখা যায়। তবে স্থানভেদে পরিবেশ ও 
আবহাওয়া গত প্রভাবে 'ভিন্ন ভিন্ন এলাকার এদের পূজার পদ্ধতি ও দেবদেবাঁর 
নাম িছা পরিবর্তিত হ'তে দেখা যায়। 


পুজা! পার্বন ও লোক উৎসব 


চৌ-প্রহারি £ বিবাহ অনূষ্ঠানে “চৌ-প্রহার ও রাখাল ভোজন' উৎসব 
পালিত হয়। এ দিন বাড়ীতে রম্ধন কার্য নিষেধ । মধ্যা্ছে এ 'দিন দে? খৈ, 
দুধ, মুড়কী, মিস্টি, মণ্ডা প্রভৃতি খাদ্য খাবার পাঁরবেশিত হয়। সামর্থ 
অনুযায়ী “চৌ-প্রহার' অনুষ্ঠান কেউ কেউ দ:ড়াদন ধরে করেন, একে জোর 
চৌ-প্রহরি বলে। “চৌ-গ্রহর'তৈ সত্য নারায়ন পূজা, দাধমঙ্গল ও হরিনাম 
সংকীর্তন হয়। “চৌ-প্রহরি' অনুষ্ঠান শেষ হলে “রাখাল ভোজন: পর্ব 
শুরু হয়। এদিন পাঁরিবারের ছেলেরা রাখাল সেজে হাতে লাঠি নিয়ে মাঠে 
গরু চরাতে যায়। িছুক্ষণ পর মাঠ থেকে ফিরে এলে যেখানে ধমাল 
অথাৎ হরিনাম সংকত্তাঁন শেষ হয় সেখানে সবাই একীন্রত হয়। এ জায়গায় 
একটি নতুন মাটির হাঁড়িতে মিড়কী' থাকে । এ মুড়কী তখন গোঁসাই ঠাকুর 
রাখালদের হাতে তুলে দিলে মূড়কী” ভোজনের মধ্য দিম়ে রাখাল ভোজন" 
পর শেষ হয় । 

আঠ্ওয়ারী 8 “আঠওয়ারী' অর্থাৎ অষ্টমঙ্গল উপলক্ষে খাদ্যখাবারে 
[ছটা পাঁরবর্তন পাঁরলাক্ষত হয় । আঠুওয়ারী'তে নবাববাহিতা কন্যার 
মা-বাবা ভাইবোন আত্মীয়, কুটুম, প্রত্যেকেই নতুন কুটুম অ্থৎ নব 'বিবাহতা 
কন্যার বাড়ীতে উপাচ্ছিত হন। সাথে ধানদহব একটি নতুন মাটির কলাসতে 
দুধ; নতুন শাঁড় ইত্যাদি নিয়ে যার়। নবাঁববাদহতা কন্যার আত্মীয় কুটুম 
প্রমূখেরা নতুন কুটুমের গৃহে উপস্থিত হলে নব ববাহতা বন্যা অঙ্গনের 
দরজা খুলে দেয় এবং ওখানে দাঁড়িয়ে বন্যার ভাই নতুন কলসার দুধ, নতুন 
শাড়ী তার হাতে তুলে দের । পরে বাবা মা ও আত্মী- কুটুমেরা নব ?ববাহতা 
কন্যাকে ধান-দ:বাঁ দিয়ে বরণ করে। এরপর আত্ম কুটুমদের মিণ্টি মণ্ডা 
ও পান খাওয়ার পর্ব শুর: হয়। প্রসঙ্গত জানাই, নবাঁববাহিতা কন্যার বাবা, 
মা তখনও কিছু খায় না। খাদ্যথাবারের অনষ্ঠান শুরু হলে কন্যার 
আত্মীয় কুটুমের সাথে মাবাবা ও খেতে বসে। সেদিন যা যা রান্নাহয় 
সেইসব সামগ্রীর সবাক একটি পাত্রে ভাতের সাথে মেখে নিয়ে প্রথমে 
বাবার পাতে দিয়ে প্রণাম করে । বাবাও এর পাঁরবর্তে কিছ: অথ দান করেন । 
অনুরূপভাবে মার কাছেও এরকম ভাবে জামাই মেয়ে খাবার তুলে দেবার পর 


পূজা পার্বন ও লোক উৎসব ১১ 


প্রথমে দৈঃ চিড়া, মিষ্টি, মণ্ডা প্রভতি খাবার পর--পরে ভাত-ডাল, তাঁর 
তরকারা, মাছ বা মাংস প্রভৃতি খাবার পারবেশিত হয় । আঠুওয়ারী অনষ্ঠানে 
কন্যার বাবা মা নববিবাহিত কন্যার *বশুর বাড়ীতে না খেলে যতাঁদন পযন্ত না 
মেয়ের ছেলেমেয়ে হচ্ছে অর্থাৎ কন্যার বাবা মা যতক্ষণ পর্যন্ত না পাদ ডাক 
শুনতে পাচ্ছে, ততঁদন পর্যন্ত মা বাবা মেয়ের বাড়ীতে খায় না। যাঁদ কোনও 
কারণবশতঃ খেতে হয়। তাহলে কন্যার বাড়ীতে কন্যার বাবা মা নিজ খরচে 
খান। 

নবান্ন £ লোক উৎসবের একটি এঁতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান নবান উৎসব । 
উৎসবের দিনে বাড়ীর উঠোন পাঁরচ্কার পারিচ্ছন্ন করে গোবর জল দিনে লেপে 
শুকনোর পর উচোন থেকে খইলান পর্যন্ত আলপনা দেওয়া হয়। এঁদন একটি 
খড়ের “বুতি' তৈরী করে আগুনের ব্যবস্থা করা হয়। একজন “কইচাবাহক" 
( বাহুং ) সোলার ফুল, জলন্ত প্রদীপ, কলাপাতা, কচি এল.য়া ঘাস, পাট-খাঁড়, 
পান-নুপারী, ঘটপাতা প্রভৃতি নিয়ে নিজের ধান ক্ষেতে গিয়ে ধানের পাঁচাট 
গোছা বা থোপে একসঙ্গে এলয়া ঘাস ও সোলার ফুল দিয়ে বে*ধে পরে সেই 
বাঁধনের উপর অর্থাৎ ধানের গোছার উপরে কলাপাতা বেধে িইচা” দিয়ে কেটে 
নিতে হয়। পরে এ ধানের গোছা বা থোপ ঘটপাতার উপর রেখে তেল সিন্দুর 
দিয়ে ধূপধূনা দিয়ে পূজা হয় । এরপর আলপনা ছিটিয়ে দিয়ে নমস্কার করে 
এঁ ধান ক্ষেতেরই পঁচি আঁটি বা নয় আঁটি অথবা &ই বা ৯8 গণ্ডা ধানের আঁটি 
“কইচা” দিয়ে কেটে বাঁহকে বেধে এনে পাঁরম্কার জায়গায় রাখা হয়। পরে, 
উঠোনে তেল-পসিম্দ;র দিয়ে আলপনা ছিটিয়ে প্রণাম করে ধান ঝাড়তে হয়। 
কাঠার উচ্টোদিকে সেই ধান মেপে ঢেশকর মাথায় তেল সিন্দুর দিয়ে সেই ধান, 
ভাঙ্গতে হয়। এইভাবে এ ধানের চাল হবার পর নতুন মাটির হাঁড়িতে চাল- 
গৃলো ভিজিয়ে রাখা হয়। এরপর তুলসী বেদীর সামনে কলা, চানবাতাসা» 
গ্‌ড়, কচা দূধ, দই? মুলা, শসা, আখ ইত্যাদি উপাচারের মাধ্যমে পূজা হয়। 
নবান্ন উপলক্ষে প্রথমাদন দুপুরে নিরামিষ রান্না হয়। পরাঁদন মাছ-মাংস, 
বাঁভন্ন পদের ডাল তাঁর-তরকারা বান্নার ধুম পড়ে । 

জীমূত বাহন £ “জীমত বাহন' পুজা উপলক্ষে গ্রামবাংলা আনন্দ উৎসবে 
মেতে উঠে। এঁদন পূজা উপলক্ষে চলে খাদ্য-খাবারে মহাধূম । বাড়ীর 
বয়জ্যেষ্ঠ মাহলারা উপবাস থেকে এই পূজা করে । পজায় লাগে একটি বাঁশের 


১২ উত্তরবঙ্গের লোক জীবন চা 


ফুলের ডালা । ডালার মধ্যে সমস্ত রকম ফুল, ধান-দুবাঁ ও ধূপধূনা থাকে । 
ডালা যেখানে বসে তার নীচে একটি পুকুর তৈরী করা হয়। এ পুকুরে ছেড়ে 
দেওয়া হয় একটি জাঁবিত মাছ । প.কুরের ঘাটে একটি ঘট বসানো থাকে তার 
উপরে থাকে বাঁশের কণ্ি। কণ্টির উপরে থাকে একটি শোলার ফুল। এ 
ফুলাটিকে লক্ষ্য করে পূজা আরম্ভ হয়। পূজার সামনে একটি নতুন মাটির 
হাঁড়ির মধ্যে একাঁটি জলন্ত প্রদীপ থাকে । 'জীমূত বাহন' পূজা উপলক্ষে 
সারারাত ধরে চলে সাধুয়ালাঃ খন, নর প্রভৃতি গান। এ ছাড়া, এীদন 
বহুরূপী সাজার পালা, কেউ বাঘের ম-খোশ, ভাল্প:কের মুখোশ বা সং সেজে 
বেড়ায়। পূজা উপলক্ষে প্রত্যেকেই নারিকেল ফল খেতে দেওয়া হয়। এই 
পূজা পারস্পারিক ভাব ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যম । দলৈ দলে দন পাড়া- 
পড়শী এলে কোনও কোনও বাড়ীতে দৈ-চিড়া আবার কোথাও ভাত-ডাল 
তরিতরকারণ খাওয়ানো হয়। 

শারাং ঃ কার্তক মাসে কালাীঁপূজার অমাবস্যার চতুর্দশীতে “শারাৎ বা 
শ্রাদ্ধ অনুভ্ঠান হয়। কেউ কেউ নবান্নের দিনেও এই অনুষ্ঠান করে। মৃত 
ব্যন্তিদের প্রাঁত শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই এই উৎসব। 'শারাৎ' পার্বনের জন্য 
গৃহস্বামী উপবাসে থাকেন । "তান রান্না ঘরে গিয়ে কলাপাতার “বাগড়া” চোদ্দ 
খণ্ডে ভাগ করে তার উপর কলাপাতায় চৌদ্দ-পুরুষের উদ্দেশ্যে আতপ চালের 
ভাত, মাসকলাইয়ের ডাল, চান্দা বা খোলসা অথবা “চিংড়ি মাছের সাথে লাল 
ডাঁটা আর জলপাইয়ের ঘাট ভোগ দিয়ে তুলসীপাতা, তেলাঁসন্দূর ও ধৃপধূনা 
প্রভৃতির মাধ্যমে পূজা করেন ৷ পূজা শেষ হলে গৃহস্বামী রান্নাঘর থেকে বের 
হয়ে সাত-আট মিনিট রান্নাঘরের দরজা বম্ধ করে রাখে । পরে, পূজার উপচার 
সমস্ত জলে ভাসিয়ে দিয়ে শুরু হয় খাদ্য খাবারের পর এছাড়া চৈত্র 
সংকাত্ততে কেউ কেউ 'আমশারংণ অর্থাং গাছ থেকে আম পেড়ে এনে পণ্ড 
সাজয়ে মতব্যন্তিদের উদ্দেশ্যে আম শ্রাদ্ধের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। 


গ্রামীন লোক মানত 


উত্তরবঙ্গের গ্রামে গ্রামে পোড়া মাটির তৈরী ঘোড়া ও হাতি দিয়ে 
দেবদেবীদের পুজা দেবার প্রচলন রয়েছে । পোড়া মাটির ঘোড়া দিয়ে 
পশরকে শ্রদ্ধা জানানো হিন্দ; ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অন্যতম মাধ্যম । 
তাই এই ঘোড়াকে বলা হয় মানতের ঘোড়া । রাজবংশী সমাজের দেশী 
সম্প্রদায় ভূন্ত আঁধবাসীরা এই 'শিজেপর কাজে 'নিযু্ত। 

ক্ষানশপীর, 'জিনডুপীর, সৌনয়াপীর, সত্যপীর, ঘোড়াপীর, পণ 
আতাউল্লাঃ পীর সুলতানশাহ, পীর হাবাখাড়ীর, পীর বাহার উদ্দীন প্রভাতি 
পরকে এই ঘোড়া 'দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় । এছাড়া, মহারাজা, দোগা ও 
মিএ পূজায় ভন্তরা হাতি দিয়ে দেবদেবীর পূজা দেন। গজাভটায় যারা 
বাড়ী করেন এ গৃহের ভেতর একটি মাটির হাঁতিকে নিত্যই পুজা করতে 
দেখা যায়। 

পীর সাহেবের আঁত 'প্রয় বাহন ঘোড়া । তাই, মানুষের বিশ্বাস যে, 
পীর সাহেবেব অতি "প্রয়বস্তু ঘোড়া দান করলেই তাদের আপদ 'বিপদ নাশ 
হয়ে যায়। উত্তরবঙ্গের দেশীপ'লি, কোচ, ক্ষত্রিয়, রাজবংশী ও মুসলমান 
সম্প্রদায় ঘোড়ার মযর্ত উপহার 'দিয়ে পীর সাহেবকে খুশী করেন। 

এছাড়া রয়েছে ঢেলপণীর, ন্যাকড়া বা কানীপণীরের মানত । বট অ*বখের 
তলায় চিল ছখড়ে মানত করা গ্রামীন লোক জীবনে বংশপরম্পরায় প্রচলিত 
হয়ে আসছে । “আরণ্যক জগতে বট ও অশ্ব হলো বৃহত্তম বনস্পতি। 
আবহাওয়ার দিক থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম । বট ও অন্বখের ছায়া যেন 
গ্রামীন মান;ষের শান্তির আশ্রয় স্থল। তাই তাকে বাঁচিয়ে রাখা সকলেরই 
কাম্য । আবার ঝড় বাদল বট অশ্ব গাছের বড় শত্রু । এই বিরাট 
বনস্পাতির মাথা খব ভারী, তারপর এর গোড়ায় যাঁদ বেশী মাটি না থাকে, 
তবে সামান্য ঝড় বাদলেই গোড়া আলগা হলে মাথার ভারে গাছটি উল্টে 
পড়ে ষায়। তাই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে গোড়ায় বেশী করে মাটি দিয়ে 
উ*চু বেদীর মত তৈরী করতে হয়। গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া শ্রমসাধ্য 
কাজ। তাকে যাঁদ পীররূপে ভাবা যায় তবে তার গোড়ায় মাটি দেয়াটা 
ধমে'র পাঁবন্র অঙ্গরূপেই গন্য হয় এবং সে ধর্মের কাজ করতে লোক এগিয়ে 
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আসে। এই পাররূপী বট-অম্বখের পুজোর নৈবেদ্য কি? তা হলো 
চিল মাঁট।' গ্রামীন মানুষের 'বি*বাস দুর থেকে চিল মেরে গাছের গোড়ায় 
ফেলে দিলেই সমস্ত মনসকামনা পণ্য হয়। 

এছাড়াও জীবনের মঙ্গল কামনার জন্য গ্রামীন লোকজীবনে প্রাচীনবট, 
অ*্বখ, আম বা শ্যাওড়া গাছের নীচু ডালে কাপড়ের ন্যাকড়া বা শোলার 
ফুল লাগিয়ে মানত করার প্রথা এখনও প্রচলিত রয়েছে । মানের বাস 
বট, অন্ব্ আম বা শ্যাওড়া গাছের ডালে ন্যাকড়া বা শোলার ফুল লাগিয়ে 
দিলে পারিবারিক ও সমাজ জীবনে সমস্ত আপদ বিপদ নাশ হয়ে যায়। 


লৌকিক প্রথা 
বন্ধু সম্পকিত প্রথ৷ 


বম্ধু সম্পকত প্রথার মধ্য দিয়ে সমাজে পারস্পরিক প্রতি ও এক্য 
গড়ে উঠতে দেখা যায়। এ-প্রথায় এদেরই সমাজের “কারয়া” বা “ঘটক একাঁট 
বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন । এর কাজ হ'ল দুই অচেনা ও অজানার মধ্যে 
পারস্পারক পরিচয় ও 'নাঁবড় একাত্মতাবোধের মিলন ঘটিয়ে দেওয়া । বন্ধু 
সম্পাঁক্ত প্রথা বলতে ছেলে ছেলে বম্ধূত্, মেয়ে-অয়ে বম্ধূত্, নামে নামে 
বন্ধুত্ব, আভভাবকে অভিভাবকে বম্ধৃত্ঃ আভভাবিকা অভিভাবিকার বন্ধুত্ব 
বোঝায় । 

বন্ধুআলা £ 'বিবাহ পদ্ধাঁতর মতই বদ্ধুআলা" প্রথায় একজন কারুয়া বা 
ঘটক এক পাঁরঝারের ছেলের সাথে অন্য পরিবারের ছেলের বন্ধূত্বের জন্য উভয় 
পাঁরবারের মতামত ও সম্মত নিয়ে দিনক্ষণ শ্থির করেন। কার ছেলে 
কোন পাঁরবারে আগে যাবে কারয়া তা আগে থেকেই 'ঠিক করে দেবার পর 
ধম্ধআলা'র জন্য উভয় পরিবারে আনন্দ উৎসব শুরু হয়। বম্ধৃত্বের জন্য 
যে পক্ষ আগে যাবে-তার সঙ্গে যাবে পান্রের অভিভাবক, আত্মীয় কুটুম, 
পাড়া-পড়শশ এবং কারুয়া। সব মিলে পণ্চাশ থেকে ষাট জনের মত। 'নার্দ্ট 
গদনে ঢাক ঢোল-কাঁশ-বাঁশী বাজিয়ে পাঁজিকতে চড়ে পান্নকে নিয়ে যাওয়া হয় 
বন্ধুআলার উদ্দেশ্যে । এঁদন নতুন বম্ধূর বাড়াঁতে পান্রের অভিভাবকরা 
সাথে করে নিয়ে যান দই-মিষ্টিমাছ-নতুন কাপড়, ষোল গণ্ডা পান ও সুপার । 

নতুন বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হলে উভয় পক্ষের অভিভাবকমণ্ডলী ও 
অন্যান্যদের সাথে প্রথমে কুশল বিনিময় হয় । পরে, পাত্রের সঙ্গে আনা পান ও 
সুপারীগৃি পান্্রের অভিভাবক পক্ষের একজন এ বাড়ীর তুলসীবেদীতে ছ:ইয়ে 
আনেন। পান ও সুপারীগ্াীল তুলসীবেদীতে ছ"ইয়ে আনার পর শর; হয় 
পরণসেবা' পর্ব । “রণসেবা' পর্বে অনুজদের হাত-পা ধোবার জন্য আহ্বান 
জানানো হয়। অগ্রজদের প্রত্যেককেই একটি কাঁসার থালার উপরে প্রথমে 
ডান পা জল 'দয়ে ধূইয়ে মুছে দেয়, পরে বাম পা। অগ্রজ মেয়ে আতাঁথ হলে 
প্রথমে বাম পা ও পরে ভান পা এ থালার উপর রেখে জলে ধূইয়ে মুছে দেয়। 
গরপর অপর একজন নতুন অতিথিদের দুখ ধোওয়ার জন্য এক গ্লাস করে জল 


১৬ উত্তরবঙ্গের লোক জীবন চা 


দেন। এই ভাবে মুখ ধোওয়া শেষ হলে চরণসেবা" পর্ব শেষ হয় ও জল-খাবার 
পর্ব শুরু হয়। মুঁড়-চিড়া-দই-িষ্ট প্রভৃতি দিয়ে জলখাবার পর্ব শুরু ও 
শেষ হয়। 

মূল অন্ঠান শুরু হলে কারদুয়া বা ঘটক উভয় পক্ষের অভিভাবক, আত্মীয় 
কুটুম ও প্রাতবেশীদের সামনে দুইপক্ষের পান্রকে তুলসাবেদীর সামনে দি 
দিশড়র উপর দাঁড় করিয়ে দেন। আগে থেকে দুই বন্ধুর কেউ যাতে মুখ 
দেখতে না পারে সেজন্য দু'জনের মাঝখান 'দিয়ে "বানা" বা “পদ দেওয়া হয়। 
দুই বন্ধুর দইপাশে থাকে দ:"ট ডালা । ডালার মধ্যে থাকে একটি করে 
নতুন ধুতি, একটি করে পান ও সুপারী ও একাঁট করে টাকা । এছাড়া থাকে 
একটি মাঁটর ঘট, ধান-দ্‌বাঁ ও পণ্চশস্য । এ-সময় বন্ধু পক্ষের সঙ্গে আনা 
পান-স্ুপারী যে আভিভাবকের কাছে থাকে, প্রথমে এ অভিভাবক উপস্থিত 
সকলের সামনে অন্যপক্ষের পান্রকে 'জিজ্ঞাসা করেন-_ 

আচ্ছা বাবা, তুমি 'ক জন্য এখানে দাঁড়য়েছ ? 
পান্র উত্তর দেয় £ বম্ধ: পুছার (পোষা ) জন্য । 

অভিভাবক তখন ঘোষণা করেন যে--অমুকের ছেলে অম্‌কের সাথে বন্ধুত্ব 
করবে। এভাবে পুনরায় এ অভিভাবক উপাঁচ্ছিত সকলের সামনে প্রশ্ন করেন_ 

তুমি যাকে বন্ধ করছ, তাকে ?ি ইহকাল--পরকালের জন্য বদ্ধ; পু্ছবে; 
না এককালের জন্য ? 

পাত্র উত্তর দেয় £ ইহকাল ও পরকালের জন্য । 

পুনরায় প্রশ্ন $ বন্ধু যদি তোমার পাঁচ'শ টাকা ক্ষতি করে দেয় তখন 
তুমি দি করবে? ্‌ 

উত্তর £ আম মাপ দেবো । 

পুনরায় প্রশ্ন £ তুমি যে এই কথাগ্রীল বললে তার সাক্ষী কে? 

উত্তরঃ আমার সাক্ষী দশজন । উপরে চন্দ্র-সূ্যয । 

উভয় তরফের অভিভাবকবৃদ্দ পরম্পরের মধ্যে এ-ধরনের প্রগ্ন করলে উভয় 
বন্ধই একই উত্তর দেয়। দশজনের কেউ মরবে_কেউ বাঁচবে-_তাই সবাইকে 
সাক্ষী রেখে ভালা বদল পর্ব শুর? হয়। ডালা বদলের সময় উভয় পক্ষেরই 
আত্মীয়-কুটুম ও প্রাতবেশীরা একজন একজন করে প্রত্যেকেই পর্দরি নীচ থেকে 
দ্বুই বম্ধুর মধ্যে পরস্পর ডালা-বদল করেন। পরে যার বাড়ীতে অন্ঠান 


লোকিক প্রথা ১৭ 


হচ্ছে ও যার সাথে বন্ধুত্ব হচ্ছে সেই নতুন বন্ধ প্রথমে অপর নতুন বম্ধ্‌কে 
পদরি উপর 'দিয়ে ডালা দেয় পরে অন্য বন্ধু পরি নীচের 'দকদয়ে অপর 
নতুন বন্ধুর কাছে ডালা-বদল করে । এভাবে ডালা-বদলের পর বছানা বা 
পদটি উভয়েরই সামনে থেকে তুলে নেওয়া হলে দৃই বন্ধু উভয়েই উভয়কে 
আলিঙ্গন করে ও আঁভিভাবকদের ভন্তি করে। এঁদন মাছ, 'বিভিন্ন পদের 
তীর-তরকারণ, ভাজা প্রভৃতি রান্না হয়। পরে খাওয়া-দাওয়ার পর শুরু হয় । 

এরপর অষ্টমঙ্গলা পর্ব । আটাঁদন পরে নতুন বম্ধু অপর নতুন বন্ধুর 
বাড়ীতে যাবার নিমন্ত্রণ পায়। এ-সময় নতুন বম্ধুর বাড়ীতে যাবার জন্য 
“সাইও:' সাজানো হয়। “সাইঙ হচ্ছে একাঁট দশ-বার হাত লম্বা বাঁশ। 
বাঁশিটিকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়। বাঁশের অগ্র ও পশ্চাতাংশের দিছটো 
অংশ বাদ দিয়ে এক কাঁধ মধূয়া কলা, এক কাঁধি মানিক কলা, চার হাঁড়ি দই, 
বড় হাঁড়ির দই হাঁড় ম.ড়কী, বিভিন্ন ধরনের ফল, পান-স্জপারী ও একটি টাকা 
প্রভৃতি ঝুলিয়ে বেধে দেওয়া হয়। ঢাক-ঢোল-কাঁশি-বাঁশী বাঁজয়ে পাঁজিকতে 
চড়ে বন্ধ এবার তার নতুন বম্ধূর বাড়ীতে “সাইড নিয়ে রওনা হয়। 
ধম্ধুআলা' অনুষ্ঠানে যারা সাক্ষী থাকেন তাদের প্রত্যেকেই এবং বম্ধূর 
অভিভাবক ও আত্মীয় কুটুমেরাও সোঁদন নতুন বন্ধ্‌র বাড়ীতে পাত্রের সঙ্গে 
উপ্পান্থছুত থাকেন। এীদন খাদ্য-খাবারের ধুমধাম চলে। বম্ধুআলা" 
উৎসবের মান্রা স্ির হয় সামর্থ অন:যায়ী । এ প্রসঙ্গে জানাই যে, ম্ধুআলা" 
গানের সাথে “বম্ধআলা' প্রথার কোনও মিল নেই। এ-প্রথাতে গানের কোনও 
প্রচলন নেই । আর “সাইঙ. হচ্ছে এ সমাজেরই খাদ্যপ্রীতর একটি উল্লেখযোগ্য 
প্রতীক । মেয়েদের মধ্যেও বম্ধুআলা' রাত প্রচলিত রয়েছে । এ-রীতির 
নিয়ম একই রকম । 

সোংরা ও সোংরী£ নতুন দুই বম্ধুর আঁভভাবকের সাথে বম্ধৃত্ব গড়ে 
উঠার জন্য “সোংরা” প্রথার প্রচলন । “সোংরী” হ'ল নতুন দুই বধ্ধুর 
অভিভাঁবকার সাথে বন্ধূত্ব। “বন্ধুআলা অনূষ্ঠানের মতই 'সোংরা, ও 
“সোংরী' প্রথার নিয়মাবাধ । তবে এ-প্রথায় ডালা-বদল পর্ব নেই। তুলসা- 
বেদীর সামনে ষোলঙ্গল্ডা বা বারগণ্ডা পান ও সুপারীসহ একাঁট থালার মধ্যে 
রেখে দিয়ে নতুন বম্ধুছয়ের অভিভাবকরা ম খোমুখি দৃ”ট পিশড়র উপর 
দাঁড়য়ে পরস্পরের মধ্যে কাঁধ এঁগয়ে নিয়ে আলিঙ্গন জানান ও পরস্পর 

হ্‌ 


১৬ উত্তরবঙ্গের লোক জীবন চা 


পরস্পরকে হলুদ মাখিয়ে দেন। এভাবে আলিঙ্গন পর্ব শেষ হলে পরস্পর 
বন্ধআলা প্রথার মত শপথ নেন। “সোংরী” প্রথাতে এ একই ধরনের 'নিয়মাবিধি 
পালিত হয়। 

সইআলা ও মিষ্ভর £ মেয়েদের ক্ষেত্রে নামে নামে মিললে 'সইজালা” গড়ে 
ওঠে । ছেলেদের ক্ষেত্রে নামে নামে মিললে মিস্তর বা পমতাভালা” অনুষ্ঠিত 
হয়। এ-প্রথার নিয়মবিধি বম্ধূআলা"' প্রথার মত। 

বিহায়-বিহানী £ পত্র বা কন্যার 'বিয়ে হওয়ার পর সম্পর্ক গাঢতর হওয়ার 
জন্য 'বহায়-বিহানী রীতি প্রচলিত রয়েছে । এ গ্রথায় পান্রপ্চেবে অভিভাবক, 
আত্মীয় কুটুম ও প্রতিবেশীরা কন্যাপক্ষের অভিভাবকের বাড়ীতে উপস্থিত হয় । 
এ প্রথায় তুলসী বেদীর সামনে উভয়পক্ষের অভিভাবকরা পবস্পব মুখ করে 
দুটি পিশড়তে বসেন। উভয়েরই মাঝখান 'দিষে একটি পবছানা" বা “পদ” 
দেওয়া হয়। এরপব, উভয় তরফ থেকে প্রশ্ন ও উত্তর পর্বে অন্ঠান শুরু 
হয়। উভয়েরই দ£"জন অগ্রজ প্রাতিম পরস্পরকে প্রশ্ন করেন-_ 

এখানে 'কি জন্য এসেছ ? 

উত্তর £ 'বহায়-বহানণ সম্পর্ক গাঢ়তর করার জন্য ৷ এভাবে %-উত্তর পর্ব 
শৈষ হলে পান্র-পক্ষের অভিভাবক পান্রীপক্ষের আঁভিভাবককে একাট টাকা পদরি 
উপর 'দয়ে দেন। বানিময়ে পাত্রী পক্ষের অভিভাবক একটি টাকা পান্র-পক্ষের 
আভিভাবককে পদরি নীচে দিয়ে দেন। টাকা দেবার ভনুহ্ঠান শেষ হলে 
পদ বা পবছানা” উভয়েরই মাঝখান থেকে সাঁরয়ে নেবাব পব পরস্পর 
পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন এবং উভয়েই উভয়কেই হলুদ ম-খিয়ে দেন। 
পবহানী" সম্পর্কের জন্য স্বতম্্র কোনও অনংষ্ঠান হয় না। 


বিবাহ সম্পর্কিত প্রথা 


বিয়ের 'বষংকে কেন্দ্রু করে 'বাভন্ন প্রথার প্রচলন রয়েছে । এসব প্রথাতে 
কার্‌য়া" বা “ঘটক'কে 'বাঁশষ্ট ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। এসব প্রথা 
উপলক্ষে পান ও জ্ুপারী শুভ ইঁ্গতের প্রতীক রূপে ব্যবহার হয়। সমাজের 
মহত বা প্রধানকে এ সব প্রথায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় । 

শুডের পান £ পান শুভাঁজানসের প্রতীক । বিবাহ সম্পাকত বাল 
অন্ঠানে পানের ব্যবহার ও পান খাখয়ার রাঁতি প্রচলিত রয়েছে। 'বিবা 


লোকিক প্রথা ১১ 


অনুষ্ঠানে শিুভের পান' নামে একটি প্রথার প্রচঙ্গন এদের সমাজে এখনও 
সাড়ম্বরে পালিত হয়। পাত্র পক্ষের অভিভাবকরা কন্যা দেখে আসার পর 
কার.য়া বা ঘটক মারফং কন্যার বাড়ীতে শূভের পান পাঠান । কন্যা দেখে 
আসার পর কন্যাকে গছন্দ-অপছণ্দ যাই হোক না কেন রীতি অনুযায়ী কন্যার 
অভি৬াবকদের কাছে পান্র পক্ষের অভিভাবকরা "শিভের পান” পাঠাবেন । 
কারুয়া এ পান নিয়ে কন্যার বাড়ীতে উপাস্থিত হন এবং কন্যার আত্মীয় কুটুম ও 
প্রতিবেশীদের সামনে এঁ পান তখন 'শুভের পান' রূপে অভিভাবকের হাতে 
তুলে দেন। কন্যার আঁভভাবকরা এঁ পান গ্রহণ করার পর তার থেকে দ'ট 
পান ও সুপারী কারুয়ার হাতে দেন পান্র-পক্ষের আঁভভাবকদের কাছে দেবার 
জন্য । বাকী পানগুলি পরে কন্যার বাড়ীর আঁভভাবক আত্মীয় কুটুম ও 
প্রীতবেশীদের মধ্যে খাবার জন্য বণ্টিত হয় । 

কথাবাতর পান ঃ হয়ত পান্রের বাবার মেয়ে দেখে পছন্দ হয়েছে, তাই 
কন্যা পক্ষের মতামত কি জানার জন্য কারূয়া মারফত কন্যা পক্ষের বাড়ীতে 
কথাবাতরি পান পাঠান । পান্রের আঁভিভাবক কারুয়ার হাতে এঁদন একহাঁড়ি 
মিষ্টি ও এক'শটি পান ও সুপারী দিয়ে কন্যার বাড়ীতে কারয়াকে পাঠান । 
কারুয়ার সাথে থাকে এ দিন পানর পক্ষের একজন অনজ প্রতিম আত্মীয় । 
কার্য়া এ পান নিয়ে কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং তুলসীবেদীর সামনে 
এঁ পানগ্ল রাখেন। পরে এ পানগণীল থেকে কয়েকটি পান ও সুপারা 
গৃহ দেবতার উদ্দেশ্যে রেখে বাকী পানগুলি একাঁট পানের ডালার মধ্যে 
বা একখণ্ড কলাপাতার উপর রাখেন। কারয়ো তখন এ পানের ডালা 'দিয়ে 
দশজনের সামনে ভন্তি দেন। সেই সময় কন্যাপক্ষের আত্মীর কুটুম ও সমাজের 
সবাই একান্ত হয়ে বলেন যে, এঁ পানগীল কিসের ? কার;য়া উত্তর দেন যে, 
পানগুল “কথাবাততার পান'। অমুকের ছেলের পাথে অমুখের মেয়ের 
বিবাহের সম্বন্ধের জন্য । এরপর কথাবার্তা শুর: হয়। কথাবাতরি শেষে 
এ পানগ্‌ি আত্মীয় কুটুম ও সমাজের দশজনের মধ্যে খাবার জন্য বাণ্টত হয়। 

কন্যাদর্শনী £ পাত্র দেখে কন্যার বাড়ীর আমীন কুটুম প্রত্যেকেরই পছন্দ 
হয়েছে । শুধু মেয়ের মার পছন্দ হয় নি, অথবা মেমের মার পছন্দ হয়েছে, 
হয়ত মেয়ের বাবার গছন্দ হয় নি। তখন মন ভোলানোর জন্য কারয়া 
মীরফৎ কন্যাপক্ষ থেকে পান্রপক্ষের কাছে ভাঙ্গ ভাল 'মাষ্ট, ক্ষীর, বড় ডিময়ালা 


২০ উত্তরবঙ্গের লোক জীবন চযা 


মাছ প্রভৃতি খাবার আবেদন জানান। এ ব্যাপারে পান্রপক্ষের কিনে দেওয়া 
বড় 1ডময়ালা মাছ, মিষ্টি, ক্ষীর দই প্রভৃতি নিয়ে পান্রের আত্মীয় কুটুম ও 
কারুরা সহ কন্যাপক্ষের বাড়ীতে উপস্থিত হন। এ 'দিন কন্যাপক্ষের বাড়ীতে 
থাদ্যখাবারে চলে ধূমধাম। পান্ন পক্ষের সঙ্গে আনা খাদ্যখাবার খাওয়ার 
পর কন্যা পক্ষের অভিভাবকরা জানায় যে, সম্বন্ধ এখানেই হবে। পান্ত 
পক্ষের কাছে যা যা খাবার চেয়েছি তার সবই পেয়েছি। এত খাবার পর 
সম্বন্ধ যদি না হয় লোকে কি বলবে 2 এ অনুষ্ঠানকেই কন্যা দর্শনী বলে । 

দিনধরা £$ বিয়ের দিন তারিখের জন্য পঁদনধরা” প্রথার প্রচলন রয়েছে । 
কারুয়া সহ পান্র পক্ষের আত্মীয়স্বজন দই, মিষ্টি, মাছ প্রভাত 'নিয়ে পান্রীপক্ষের 
বাড়ীতে উপস্থিত হন। এ দিন 'বয়ের দিন তাঁরখ ঠিক হবার পর কন্যা ও 
বরপক্ষের আত্মীয় স্বজন কতজন রয়েছে এবং বয়ে উপলক্ষে কতজন নিমন্দ্রিত 
হবে উভয় পক্ষের তরফ থেকে সেই ভাবে পান ও সুপার দেবার আহ্বান পর“ 
শুরু হয়। এই পর্ব শেষ হলে উভয় পক্ষই উভয়ের বাড়ীতে নিমন্দত্রিত 
আঁতাথর সংখ্যান যায়ী পান ও জুপারী পাঠান। এই পান ও সুপার দিয়ে 
উভয় পক্ষই নিজ 'নজ ঘর সমাজ ও পরসমাজকে বিয়ের নিমন্তরন জানায় । 

দড়হ £ঃ বিয়ে পাকাপাক করার সমর পড়হ' প্রথার প্রচলন রয়েছে । 
কেউ কেউ একে দরগা" বা "পানাঁচান' বলে। এ দিন কন্যার বাড়ীতে 
প্রত্যেকেই নবসাজে সজ্জিত হন। নতুন আত্মীয় কুটুমেরা এলে পা ধোয়ার 
ব্যবস্থার পর চিড়া-দুধ-দই-মুড়ি-মি্টি প্রভৃতি জল খাবার দেন। জল-খাবার 
পর্ব শেষ হলে প্রত্যেকেই ঘরে এসে বসেন। িছ:ক্ষণ পর কন্যাকে নতুন 
কুটুমদের ঘরে এনে সামনে দাঁড় কাঁরয়ে দেওয়া হয়। নতুন কুটুমদের একজন 
তখন কন্যার হাতে এক হাঁড়ি মিম্ট দেন এবং অন্যান্যরা টাকা দেন। নতুন 
কুটুমদের ভাঁন্ত করে কন্যা ঘরে চলে গেলে বিবাহ 'বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলাপ 
আলোচনার পর খাওয়া দাওয়ার পর্ব শুরু হয়। পড়হ” উপলক্ষে কন্যার 
বাড়ীতে গান গাওয়া হয়। পাত্রের নিন্দা করে মূখে ম:খে গান তৈরা হয় 
এবং এঁ গান করেন কন্যার মাসী পিসী ও অন্যান্যরা । 

খদানি ঃ দড়হ+ প্রথার পর খুদান' শুরু হয়। রখাতি অনযায়ণ 
খুদানি” করতে কন্যার বাড়ীতে পান্র-পক্ষের আভিভাবকারা আসেন। এ 
দিন পান্তরের মাসী-পিসী, পাড়া-পড়শী ও বোনেরা সহ কন্যার বাড়ীতে 


লোঁকক প্রথা ২১ 


এলে অতিথিদের জলখাবার পর্ব শেষ হবার পর থদানি' অনুষ্ঠান 
শুরু হয়। পান্রপক্ষের অভিভাঁবকারা ঘরের মধ্যে গোল করে বসেন। এ 
বৃত্তের মধ্যে কন্যাকে এনে দাঁড় করানো হয়। পাত্রের আভিভাবিকাদের মধ্যে 
একজন তখন কন্যাকে যেকোন একটি গহনা পাঁরয়ে দেন এবং ধান-দ-বা 
দিয়ে আশর্টবাদ করেন। অন্যান্যরাও ধান-দুবাঁ দিয়ে কন্যাকে আশাবাদ 
করেন। পরে আঁভভারকাদের মধ্যে একজন কন্যার মাথায় তেল 'দিয়ে 
আঁচড়িয়ে দেন। এইভাবে এখুদানি' অনষ্ঠান শেষ হয়। অনম্ঠান পর্ব 
শেষ হলে খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শর হয়। খখুদান' অনুষ্ঠানেও পান্রপক্ষের 
নিন্দা করে পান্রী পক্ষের আত্মীয়রা গান করেন। 

জিজ্ঞাস্‌পত্র £ বিয়ে হবার চারদিন কি পাঁচদিন বাকী আছে। এরই 
সধ্যে একটি নাট দিন দেখে পাত্র ও পান্রীপক্ষের উভয়েই নিজ নিজ সমাজের 
লোকজনকে ডেকে নিজ নিজ বাড়ীতে পজজ্ঞাস্পন্ত্” অনুষ্ঠান করেন। এদিন 
উভয়েরই বাড়ীতে উভয় সমাজের 'নজ নিজ লোকজন সহ মধ্যাহ্নে খাদাখাবারে 
ধমমধাম চলে । 

“জজ্ঞাস্পন্ত্র অনষ্ঠান উপলক্ষে অভিভাবকরা নিয়মানূসারে একশটি 
পান ও স্পারশসহ ডালা সাঁজয়ে দশের সামজে ভীন্ত দেন। সমাজের লোকজন 
তখন জানান যে-এই ডালাঁটি িসের ? উত্তর দেন, এাঁট 'বয়ের ভালা । 
অমুকের ছেলের সাথে অমুকের মেয়ের বিয়ে । এ বিয়েতে সমাজের কারও 
কোনও আপাতত আছে 1ক? আঁভভাবকরা এ ধরনের প্রশ্ন করেন। যাঁদ 
কারও আপাতত না থাকে তাহলে এ বিয়ের সম্পূর্ণ দায়ত্ব সমাজই বহন করবেন । 
এ বিয়েতে সমাজের প্রত্যেকেই উর্পাস্ছত থেকে বিবাহ অনুষ্ঠানের কাজ সম্পূর্ণ 
করবেন। এইভাবে পঁজজ্ঞাস্পন্র' অন.ষ্ঠান শেষ হয়। এই অন.ভ্ঠানের পর 
বয়ের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া অবাঁধ পান্র ও পান্রী পক্ষের বাড়ীতে জাঁমিতে 
হালের কাজ বন্ধ থাকে । বিয়ে ছাড়াও শ্রাম্ধ ও অন্যান্য সামাজিক অন.ম্ঠানে 
সমাজের লোকজনকে ডেকে জাজ্ঞসংপন্র' অনষ্ঠিত হর। জাজ্ঞস্পন্র' 
অনুষ্ঠান শেষ হবার পর সমাজের যাঁদ কোনও ব্যান্ত মূল অনুষ্ঠানে উপাস্ছিত 
না থাকেন তাহলে সমাজের মহতের কাছে ধরে এনে তার বিচার করা হয়। 
বিচারে দোষা বলে গন্য হলে শান্তিও হয়। 

হাসরঘর বণ্টন £ একই সঙ্গে বসে একই থালায় আত্মীয় কুটুম নিয়ে খেতে 


২২ উত্তরবঙ্গের লোক জীবন চা 


দেখা ধায় 'বা»রঘর বচন" প্রথায়। সাজো বিয়ের শেষে বাসরঘরে নববিবাহিত 
দম্পাঁত প্রবেশ করলে “বাসরঘর ঝগন' পর্ব শুরু হয়। 'বাসরঘর বন? পর্বে 
বাসর ঘরে নতুন বরকে নিয়ে শালা-শালী সম্বদ্ধির বউ প্রমূখ জনেরা একই 
থালায় একত্রিত হয়ে খান। 

ঢাকুন £ বিয়ে হবার পর পান্রপক্ষের বাড়ীতে “ঢাকুন' প্রথার প্রচলন রদেছে। 
“ঢাকুন' অর্থ বৌ-ভাত। এ দিন নিমাম্বত অতিথিমণ্ডলণী খেতে বসলে 
প্রথমে নববধ; নিমন্ত্রতি অতাঁথদের ভাত সহ যা যা রাল্লা হা" সমস্তই 
প্রত্যেকের পাতে দেন। এই পদ্ধাতকে “ঢাকুন' বলে। 'ঢাকুন' হ'ল একটি 
বড় বাটি বা সরা। এ সরার মধ্যে যেনব 'জাঁনস রান্না হয় তার সমস্তই 
মেখে নেন । পরে, নববধূ তার নিজের অনজপ্রতম বোন বা আত্মীয়কে 
নিষে এ “াকুন' থেকে নিমাম্বিত আতাঁথদের খাদ্য পরিবেণন করেন । 


অভিভাবক সম্পকিত প্রথ! 


সমাজে কেউ হয়ত পিতৃ-মাতৃহীন, আত্মীয় স্বজনহটন। জীবনে চলার 
পথে একজন আঁভভাবক প্রয়োজন । অভিভাবক অআম্পর্ক গড়ে উঠার জন্য 
আভভাবব সম্পার্কত প্রথার প্রচলন রয়েছে । 

ৰাপদায় বা ধরম বাপ বা ধরম মা £ দু'ধরনের ভাবনা থেকে রাজবংশী 
সমাজে বাপদায় বা ধরমদায় প্রথার প্রচলন হয়েছে । (এক) কারু হয়ত বাপ 
মা শৈশবে মারা গেছেন, সংসারে আত্মীয় কুটুম বলতে কেউ নেই। তাই তার 
ইচ্ছা এ সমাজের কোনও অগ্রজকে অভিভাবকর:পে ধরম-্দায় বা ধরম-বা” রূপে 
মেনে চলা। (দুই) কারু কাছে কেউ হয়ত খণ করেছে। খাণের টাকা 
িছতেই শোধ করতে পারছে না, কোনও উপায়ও নেই । তাই খণ গৃহীতা-_ 
খণদাতা বা খণদান্রীকে বাপদায় বা ধরমবাপ বা ধরম-মা বলে সম্বম্ধ করে 
ধণের হাত থেকে মস্ত হন। 

এই প্রথাতে লোকাচারের পর্বট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 'বিনি 
ধরমদায় নেন-_-তাকে ষোলগণ্ডা পান ও সুপারী, মাছ, 'মাচ্ট, দই, দুধ» 
কলা' প্রভৃতি সহ কয়েকজন প্রতিবেশীকে নিয়ে ধরমবাপ বা ধরম মার বাড়াতে 
উপচ্ছিত হ'তে হয়। তুলসীবেদীর সামনে পান ও সুপারীগ্দীল একটি 
থালার মধ্যে রাখতে হয়। এবার ধরম-বাপ বা ধরম-মা এ তুলসী বেদীর 


লৌকিক প্রথা ১৬ 


সামনে একটি পিশড়তে বসেন। যিনি ধরমদার় নিচ্ছেন তিনি এ পান 
ন্ুপারীগৃলি ধরম-বাপ বা ধরম-মার কাছে ভন্তি সহকারে এাগয়ে 'দিয়ে প্রণাম 
করেন এবং বলেন যে, আজ থেকে আপনাকে বাপ-্দায় বা মান্দায় দিলাম | 
আমার কেউ নেই, বাবা নেই মা নেই-আত্মীয় নেই- স্বজন নেই। আজ 
থেকে আপনারাই আমার সব। খাণশ ব্ন্তও এ একই লোকাচার পালন 
কত্রেন। অনুষ্ঠান পর্বের পরে খণ মকুবের কথা ধরম-বাপ বা ধরম-মার 
কাছে জানালে তা মাপ করে দেন। ধরম-মা প্রথায় মাদায় নেবার পর ধরম-মা 
তখন নিজ সন্তানের মত এঁ ছেলেকে ঘরে নিয়ে গিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে 
ছেলেকে কোলে নিয়ে একাট নতুন বাটিতে দে-খৈ খাওয়ান । এইভাবে 
আটাঁদন পরে অষ্টমঙ্গলা হয়। অস্টমঙ্গলার দিন 'যাঁন ধরমদায় নিয়েছেন 
[তান ধরম-বাপ বা ধরম-মাকে ডেকে এনে একটি নতুন কাপড় দেন এবং 
1বভিন্ন ধরনের খাদাখাবার খাওয়ান । 

খাদ্য সংশ্পিষ্ট প্রথা £ খাদ্যখাবারকে কেন্দ্র করে কিছ: কিছ প্রথার প্রচলন 
ররেছে। এসব প্রথার খাদ্যখাবারের রুচিবোধ ও বিভিন্ন রকমের খাদ্যখাবারের 
বণনা পাওয়া যায় । 

বিশুয়া £ ধবশ.র়া* খাদ্যখাবারের একাঁট অন্যতম প্রথা | ধবশুয়া” অর্থ বিশ 
রকম পদের রান্না । চেন্র সংকান্তির দিন ধবশয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
বছরের শেষ দিনটিতে যবের ছাতু 'দিনে ঠাকুর সেবা পর্ব শেষ হলে মধ্যাহ্ন 
যবের ছাতু গলয়ে মড়-খৈ প্রভৃতি 'দয়ে আহার পর্ব চলে । রাঁ্রতে 
ণবশ.য়া' শুরু হয়। ভাজা-ডাল-মাছ বিভিন্ন পদের তরিতরকারা প্রভৃতি 
২০ রকম পদের রান্না খাদাবস্ত;ু দিয়ে প্রত্যেকেই এ দিন রান্রতৈ আহার 
করেন। লক্ষ্যনীয় যে, এীদন রান্রে নিমপাতা ভাজা খেতেই হয় এবং 
পাঁরবারের প্রত্যেকেই এঁ দিন একন্রে বসে খান। বছরের শেষে ভাল খাওয়া 
এরই প্রতীকরূপে বিশয়া প্রথার প্রচলন। এ দিন রান্রিতে রান্না করা ভাত 
জল দিয়ে রেখে--পরের দিন সকালে অথাৎ ১লা বৈশাখের দিনে এ জল 
দেওয়া ভাত (পান্তা ভাত) বাড়ীর প্রত্যেককেই খেতে হয়। এদের বিশ্বাস 
যে, পূরনো বছরের ভাত খেতে পাবে। এই ধিম্বাস থেকে পরনো বনছুরের 
খাদ্য-খাবারের ধারাবাহিকতা বা যোগপ্যত্র নতুন বছরে অটুট রাখার জন্য 
“আগের সালের ভাত পরের সালে' খাওয়ার নিয়ম এদের সমাজে একটি 


৪ উত্তরবঙ্গের লোক জীবন চা 


প্রথায় দাঁড়িয়েছে । এবং এই প্রথা এখনও সযতে পালিত হয়ে 
আলসছে। 

শেষের ভাত খাওয়া £ কেউ মারা গেলে মৃত ব্যন্তির উদ্দেশ্যে ভাত দেবার 
প্রথা প্রচলিত রয়েছে । মৃতদেহ বাড়ী থেকে নিয়ে যাবার সময় মৃতদেহের 
সাথে একটি ছোট মাটির হাঁড়িতে “পান্তাভাত, অথবা গগরমভাত” 'নিয়ে যায় । 
মৃতের দাহ কাজ শেষ হবার পর চিতা পারজ্কার করে-মৃতের যেদিকে 
মাথাঁটি ছিল- সেখানে একাঁটি ধবন্নার গাছ" দিয়ে মৃত দেহের সাথে আনা 
একটি বড় মাটির হাঁড়ি জল 'দয়ে বাঁসয়ে দেয়। পরে এঁ হাঁড়ির উত্তর কোনে 
সঙ্গে আনা এ ভাতের হাড় বসায়। যেব্যান্ত মৃতের মখে আগুন দিরোছিল, 
সেই ব্যন্তি উত্তর মুখ হয়ে গিছন 'দিক দিয়ে একটি “কইচা*র সাহায্যে হশড়টি 
ফুটো করে দেয়, যাতে বড় হাঁড়ির জল ভাতের হাঁড়র মুখে পড়ে ! পরে বলে, 

দানাপানি তামাম খা 
ছিরি কল্লার হাট যা” 

এইভাবে মৃতের জন্য “শেষের ভাত খাওয়া” অন ষ্ঠান পর্বাট শেষ হয়। 
প্রসঙ্গত জানাই, এদের সমাজে যাঁরা সাধক ব্যান্ত অথবা খুবই গরীব তাদের 
মধ্যে মৃতদেহকে সমাধি দিতে দেখা যারন। এ ক্ষেত্রে শেষের ভাত খাওয়া” 
অনুষ্ঠানটির নিয়মের কোনও হেরফর হয় না। 

আঁম্বনের খোকরা ভাত কার্তকে £ আম্বন মাসের সংকাত্তর দিন রান্রে 
“খোকরা ভাত" অথাৎ আতপ চালের ভাত রান্না হয়। সেইভাত এঁ 'দিন রাত্রে 
এবং পরদিন অথাৎ কার্তক মাসের পয়লা তারিখে সকালে খেতে হয়। 'ঘিয়ের 
রান্না তরি-তরকারণ? অথবা শুধু ঘি বা আল-সিদ্ধ 'দিয়ে খোক্রা ভাত" খাবার 
রীঁতি। কার্তক মাস ধনণমাস বলে এীদন সকালে খোকরা ভাত” খেয়ে 
ধর্মমাসের ব্রত পাঁলত হয়। অনেকেই সারা কার্তক জূড়ে নিরামিষ আহার 
করেন। 

পৌঁধাল £ পৌষ মাসের প্রথমদিকে পর পর 'িনাঁদন একবেলা করে আতপ 
চালের ভাত খেতে অনেককেই দেখা যায়। এর কারণ হল, সারাবছর খেটে যে 
ধান উৎপাদন করেছে তাকেই শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এ নিয়ম পালিত হয়। 
একে পৌষাল বলে। ধমরক্ষা ও শরীর স্বাস্থ্য সুচ্থরাখার জন্যেও কেউ কেউ 
এধরনের প্রথা পালন করেন। এছাড়া ভাদ্র মাসে ভাদই ধান উঠলে ভাদই 


লৌকিক প্রথা ২৫ 


চালের গুড়ো করে পিঠা খাবার নিয়ম পালন করতে দেখা ষায়। ভাদই 
' চালের তৈরী এই পিঠা খেলে এদের ধারণা যে, সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায় । 
এ প্রসঙ্গে একি কথা চালু রয়েছে যে, দীর্ঘাদন ধরে হাল বাইতে বাইতে 
“বুকত্‌ ভিড়া ধরে বা “বুকত ঘোসি হচে” অর্থাৎ বূকটা শন্ত হয়ে গেছে । 
বকের এই শন্ত ভাব বা ক্লান্ত দূর করার জন্যই ভাদই চালের গুড়ো 'দিয়ে 
তৈরী ঠা খাবার প্রচলন রয়েছে৷ প্রসঙ্গত জানাই ষে, পা'রিবাঁরক 
প্রথানযায়ী ভাদ্র মাসে? ভাই বোনের বাড়ীতে যায় না। যদি কোন কারণ 
বশতঃ যেতে হয়--কোনও কিছ সেখানে খায় না । যাঁদ নিতান্তই িছ খেতে 
হয় তাহলে, দেশীয় রাই সরিষা বেটে তা 1দয়ে 'চিড়া খেতে দেওয়া হয় । 

অন্যকে কিছু দিতে হলে িছ? খেতে হয় £ “অন্যকে ?কছ দিতে হলে 
গছ খেতে হয়” এরকম একাঁট রীতি এদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে । যাঁদ 
কেউ কারুর কাছে প্রয়োজনীয় যে কোন জিনিস নেন, এমনকি টাকাও যাঁদ 
ধার নেন, তাহলে, যে ব্যক্তি দিচ্ছেন--তিনি, কিছু খেয়ে নিয়ে তবেই তাকে 
সাহায্য করেন। কোনও 'ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেবার সময় যে ব্যাস্ত ভিক্ষা 
দিচ্ছেন, 'তিনি কিছ মুখে দিয়ে তবেই ভিক্ষা দেন। অথতি এদের সমাজে 
খাল মুখে কেউ কারুকে কোনও কিছু দেয় না। মূড়ি-চিড়া-খৈ বা ভাত 
খে দিয়ে তবেই অন্যকে কিছ: দেবার নিয়ম । 


বিবিধ আচরণ মৃণক প্রথা 

তাঁর্থপর্বঃ 'তীর্ঘপর্” উপলক্ষে এদের সমাজে খাদ্যখাবারে কিছুটা 
পরিবর্তন দেখা যায়। পাঁরবারের কেউ তীর্ঘে গেলে আগের দিন আত্মীয় কুটুম 
ও প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রন করে মধ্যাঙ্ছে সেবা দেন এবং এঁদন ধিনি তীর্থে 
যাবেন তিনি আত্মীয় কুটুমের সাথে ভালমন্দ গ্প করে সময় কাটান । পরের 
'দিন বাড়ী থেকে রওনা হওয়ার আগে এ ব্যান্তকে বাঁড়র মাহলারা তেল ও 
হলুদ মাখিয়ে দেন। বাড়ীতে এীদন নিরামিষ রান্না হয়। কিছাঁদন পর 
তীর্থ থেকে ফিরে এলে এঁব্যন্তি নাপিত 'দিয়ে শুদ্ধ হয়ে বাড়ীর সামনে 
কোনও জলাশয় থেকে স্নান করে ঘরে ফেরেন। যেহেতু তীর্থ থেকে সুস্থ 
শরীরে 'ফিরে এসেছেন তাই তান পুনরায় একদিন আত্মীয় কুটুম ও 
প্রতিবেশীদের ডেকে এনে মধ্যান্কে সেবা দেন। এ্রঁদনও নিরামিষ রান্না হয় । 


৬ টিত্তরবঙ্গের লোক জীবন চধা 


সাধাথিলান £ পাঁচ মাস অথবা সাত মাসের গভ“বতাী মহিলার সাধ দেওয়ার 
রাঁতি এদেরও সমাজে প্রচলিত রয়েছে৷ একবারই এদের মধ্যে সাধ দেবার নিয়ম । 
সাধের দিন পাড়া-পড়শী ও আত্মীয় কুটুমদের ডেকে এনে “সাধ 'খিলার্ন পর্ব 
শুর হয়। খিলান অর্থ খাওয়ানো । এীদন গভবিতী মাহলাকে একটি 
নতুন কাপড় পরিয়ে ঘরে বা বারান্দার বসানো হয়। একটি নতুন বাটিতে 
দুধের ক্ষীর, নাড়ু ও একটি পান্ত্রে বিভিন্ন ধরনের ফল-ফলারি রাখা হয়। মা 
ও পাঁরবারের অন্যান্যরা বা পাড়া-পড়শী কাকীমা-মাসীমা-পিসীমা এরাই 
এ গভ'বতী মাহলাকে দধের ক্ষীর-নাড়; ও অন্যান্য ফল-ফলা'রি খাইয়ে দেন । 
“সাধ খিলান' অনষ্ঠানে আত্মীর কুটুন ও পাড়া-পড়শীদের নিমন্তরন করে 
খাওয়ানো হয়। 

গৃহপ্রবেশ £ “গৃহ প্রবেশ" উপলক্ষ্যে জ্ঞাতিকুটুম ও প্রতিবেশীদের 'নিম্নিত 
হ'তে দেখা যায় । এ 'দিন বাড়ীতে সত্যনারায়ণ পুজা ও হাঁরনাম সংকীর্তন 
অন্যান্ঠত হয়। হপ্রবেশ" পরে" প্রথমে জলপূর্ণ কলপী নিয়ে পচিজন মহলা 
গৃহের ভেতরে প্রবেশ করেন পরে অন্যান্যরা । এরপর পূজার প্রসাদ ও বাড়ীতে 
যাযারান্না হয় সমস্ত কিছ অল্প করে 'নয়ে এ ঘরের চার কোনে প্রসাদরুপে 
দেওয়া হয়। 'নিয়মানূসারে এ দিন মিন্টা্ন তৈরী করতে হয়। 

ক্ষারচাকানো £ নবজাত সন্তানের মুখে ভাত দেবার সময় "ক্ষীর 
চাকানো” অনুষ্ঠান শুর হয়। ভাগীদার আত্মীয়-কুটুম পাড়া-পড়শীরা এই 
অন.ষ্ঠানে নিমন্দিত হন। এদিন দূধ দিয়ে ক্ষীর তৈরী করা হয়। প্রথমে 
সন্তানের মামা নবজাত সন্তানকে কোলে নিয়ে মুখে ক্ষীর দেন পরে অন্যান্যরা । 
এই পর্ব শেষ হলে নবজাত সন্তানকে পাঁ্কিতে চাঁড়য়ে ঢাক-ঢোল-কাঁশ-বাঁশী 
বাঁজয়ে পাড়ার চত্দকে এবং পাড়ায় অবাস্থিত দেবালয় গুঁলতে ঘোরানো হয় । 
এরপর শুরু হয় নামকরণ পর্ব। এই পর্বে পাঁচ টুকরো কাগজে পছন্দ 
মত নাম খে সারবদ্ধভাবে সাঁজনে রাখা হয়। পরে এঁ কাগজের টুকরো 
গুঁলর পাশে পাশে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। প্রদীপ গর্ীল 
আপনা-আপনি জব্লতে জবলতে যে প্রদীপটি নিভে যায় অথাৎ পাঁচটি 
প্রদীপের মধ্যে চারটিই নিভে গেছে একটি হয়ত বাকী আছে, এ একটির 
পাশে কাগজে যে নাম লেখা আছে- জাতকের নামকরণ সে নামেই রাখা হয় ॥ 
এই অনুষ্ঠানে খাওয়া-দাওয়ার পর্ব দ:শদন ধরে চলে । 


লৌকিক প্রথা ২৭ 


পোষপ্ত্র £ 'পোষপান্র' অর্থ পালিত পূত্র। কারু হয়ত সন্তান 
নেই, অন্যের সন্তান 'নয়ে নিজের সন্তানের মত লালন-পালন করেন। একটি 
শ:ভ দিন "স্থির করে সন্তান-গ্রহনের জন্য পোষপ নর বা পালিতপ:ত্র অনুষ্ঠান 
শুরু হয়। পোষপঘ্ত্র অনুষ্ঠানে যে মাহলা পূত্র গ্রহণ করেন তাকে প্রসূতির 
মতই এ দস্তানকে নিযে পাঁচদিন আঁতুড় ঘরে থাকতে হয় এবং আঁতুড়ের নিয়ম 
কানুন মেনে চলতে হয়। পাঁচাদন পর আঁতুড় শেষ হলে নাঁপত দিয়ে শুদ্ধ 
হয়ে কিৎই ছোয়া” (কই ছোয়া পূজার অর্থ কুয়ো বা ইন্দারা ছ'ইয়ে পূজো 
দেওয়া । পচিজন মাহলা একান্ত হয়ে এ পূজো করেন ) পূজো 'দিয়ে আঁতুড় 
পর্বের অনুষ্ঠান শেষ হয়। এঁদন পাড়ার পাঁচজন নাঁহলা সহ আত্মীয় 
কৃটমেরা নিমন্তিত হন। 

প্র্ণপীক্ষা 8 কুলগ্‌রু-র কাছে পপদীক্ষা” নেবার সময় আত্মীয় কুটুমদের 
নমান্রত হ'তে দেখা যায়। 'যনি পর্ণদীক্ষা নেন তিনি তুলসী বেদীর সামনে 
একটি পিশড়তে প্‌বাঁদকে মুখ করে বসেন । কুলগ:রু বসেন পশ্চিমদিকে মূখ 
করে। পূর্ণদীক্ষার জন্য একাঁট নতুন কাপড় ও দুধ, মধ:য়াকলা, 'ি-মধু- 
পণ্শস্য, মাঁটিরঘট, আম্রপল্লব, তুলসীপাতা, বেলপাতা প্রভাত উপাচার লাগে। 
কূলগুরু পূজাপর্ব শেষ করে এ নতুন কাপড়টি শিষ্যের মাথার উপর দিয়ে 
আচ্ছাদন দেন'। পরে গোপনে মন্ত দেন। এভাবে পতুর্ণদীক্ষা পর্ব শেষ 
হয়। 

ভাদ্রুকাটানি ও পোঁধকাটানি £ বিবাহিত কন্যাদের বাপের বাড়ীতে 
'ভাদ্রুকাটানি ও পৌষকাটানি' প্রথার প্রচলন রয়েছে । শ্রাবণ মাসের শেষের দুই- 
একদিন থাকতে কন্যাকে আনতে কন্যাপক্ষের আত্মীয় কুটুমেরা দই-_-চিড়া-_ 
মান্ট প্রভাতি 'নয়ে কন্যার “বশর বাড়ীতে উপস্থিত হন। সেখানে একাদন 
থাকার পর আত্মীয়-কুটুমেরা কন্যা নিয়ে পরদিন গৃহ আভমুখে রওনা হন। 
ভাপ্রমাস শেষ হলে অন:রূপ ভাবে পান্র পক্ষের লোক জনেরাও কন্যাকে আনার 
জন্য দই, চিড়া, "মাস্ট, মাছ প্রভৃতি নিয়ে কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হন। 
পিন্রালয়ে থাকাকালীন কন্যার অভিভাবকরা ভাদ্রু কাটানির শেষে মেয়ে ও 
জামাইয়ের জন্য নতুন কাপড় দেন। 

ণপৌষকাটাঁন' প্রথায় কন্যাদের অগ্রহায়ণ মাসের দুই একাঁদন থাকতে 
কন্যার অভিভাবকদের বাড়ীতে আনা হয়। কন্যার আত্মীয় কুটুমেরা দই- 


২৮ উত্তরবঙ্গের লোক জীবন চা 


চিড়া-মিষ্টি মাছ প্রভৃতি নিয়ে কন্যার *বশুর বাড়ীতে উপাস্থিত হন। “পৌষ 
কাটানির শেষে কন্যার অভিভাবকরা মেয়ে ও জামাইয়ের জন্য নতুন লেপ ও 
তোষক দেন । 

কুশদহন £ কোনও জ্ঞাতি-কুটুম দীর্ঘদিন হ'ল বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে--অথচ 
ফিরে আসেনি আত্মীয়-কুটুমেরাও তার কোনও সংবাদ জানে না। এ-অবস্থায় 
দীর্ঘদন পর তার মত্যু-সংবাদ এসেছে । আত্মীয়- কুটুমেরাও এ সংবাদ পেয়ে 
খুবই শোকগ্রস্ত। তখন শুরু হয় “কুশদহন পর্ব । যে পাঁরবারে “কুশদহন' 
অনুষ্ঠিত হয়- সেখানে পারবারের সমস্ত আত্মীয়-স্বজন এবং সমাজের মহতকে 
নিমন্ত্রণ করা হয়। এন ব্রাহ্মণ এসে যিনি মারা গেছেন তাকে স্মরণ করে কুশ 
দিয়ে একাঁট মানৃষের মূর্তি গড়ান। মহত এসে অন্যান্যদের সাহায্যে 
মাক্‌্লা বাঁশের মাচা তৈরী করেন। এ মাচার মধ্যে কুশের তৈরী মৃর্তিটিকে 
শুইয়ে দেন। এরপর বাড়ীর মহিলারা এ মূর্তির উপর তেল ও হলুদ মেখে 
দেন। মতব্যান্তকে যেভাবে শমশানে নিয়ে যাওয়া হয় ঠিক সেভাবে মৃর্তিটিকে 
'মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হয়। বড় ভাই হলে ছোট ভাই এ মূর্তিটিকে 
মুখাশ্নি করেন। ছোটভাই হলে তার সমসাময়িক ভাই অথবা জ্ঞাতি ভাইদের 
একজন আগুন দেন। “কুশদহন"' উপলক্ষ্যে খাদ্য-খাবারের 'কিছ-টা পাঁরবর্তন 
দেখা দেয়। যতক্ষণ মৃতদেহ বাড়ীতে থাকে ততক্ষণ বাড়ীর আতীয়-কুটুম 
ও অন্যান্যরা মাছ-মাংস বাদে যাযা রান্নাহয় সমস্ত কিছুই খায়। শমশান 
থেকে 'ফিরে আসার পর এ বাড়ীতে কেউ আর ভাত খায় না। যে ব্যান্তি 
মৃখাঁশিন করেন 'তিনি একটু কাঁচা আতপ চাল সামান্য চিনি 'দিয়ে খান। 
এরপর তে-রাত্ি পাঁলত হর। তে-রান্রর ৮ দিন পর পছুয়াশপশ্ডি অনুষ্ঠিত 
হয়। পুয়া-পিণ্ডি না হওয়া পর্যন্ত এ বাড়ীতে রান্নায় তেল-হল্‌দ ও কোনও 
মশলাপাতি ব্যবহার হয় না। বাড়ীর লোকেরা এঁ কদিন জমিতে কোনও হাল 
দেয় না। কেউ যাঁদ আত্মহত্যা করে “তে-রান্র'তে এ ব্যান্তর স্মরণে কুশের 
মূর্তি তৈরী করে দাহ করা হয়। ূ্‌ 

আবহাওয়া ও পরিবেশগত প্রভাবে স্থানভেদে বিভিন্ন লৌকিক প্রথার 
নামকরণ ও পদ্ধতির দকহটা পাঁরবর্তন দেখ যায়। প্রথাকে কেন্দ্র করে যে 
লোকাচার পাণলত হয় তার ধরন সর্ব একই রকম । এক্ষেত্রে নিয়মের কোনও 
হেরফের নেই। মূলতঃ ধনী-গরীব নির্বিশেষে এসব প্রথা পালিত হলেও 


লোকিক প্রথা ২৯ 


এক একটি প্রথাকে ঘিরে আনন্দ উৎসবের মাত্রা স্থির হয় সামর্থের উপর । 
অর্থনেতিক স্বচ্ছলতার উপর 'বিভিন্ল প্রথা একদিন এদের মাজে সামাজিক 
হদাতার গণ্ডী 'দিগন্ত জড়ে প্রসারিত হও, এখন ক্লমশই তা সঙ্ক:চিত হয়ে 
আসছে। 


গ্রামীন লোকগান 

বন্ধপাচালী £ বম্ধূপাঁচালী উত্তরবঙ্গের একটি উল্লেখযোগা গান। সব 
খাতুতেই এই গান গোনা যায়। দ.গাঁপ্জায়, মঙ্গলচণ্ডগানে, 'জিতুয়াঅষ্টমণ, 
লক্ষীর গান, বাসন্তীপ্‌জা, কালীপুজা, দোলউৎসব প্রভাতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে 
বিন্ধুপাঁচালী” গানের আসর জমজমাট হয়ে বসতে দেখা যায়। কখনও 
বাড়ীতে ঘ:রে ঘরেও এই গান পারবোশিত হয় । 

নারী ও পৃরূষের ভালবাসা, প্রণয়, 1িরহজানিত ব্যথা, 'বচ্ছেদের যন্ত্রনা 
প্র্তীতকে কেন্দ্র করে মূখে মূখে রচিত ও বন্ধুর উদ্দেশ্যে নিবোঁদিত হয় যে 
গান তাকেই বদ্ধুপাঁচালী বলে। এখানে নারী ও পূরুষ উভয়কেই 
বম্ধুরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পাঁচালী অর্থ গানরপে পরিচিত । 
এই গানে পুর্ষের চেয়ে নারীকেই প্রাধানা দেওয়া হযেছে বেশশ। তাই, 
গানের বেশিরভাগ অংশ জ-ড়েই রয়েছে নারীর অবস্থার বর্ণনা । 

বম্ধুপাঁচালী গানে কোনও ধারাবাহিকতা নেই । কখনও মান-জাঁভমানের 
ঘটনা; কখনও বিচ্ছেদের ঘটনা, কখনও প্রণয়ের ঘটনা, কখনও প্রেমের ঘটনা 
গানের সমতা রক্ষা করে। মখবোলান” হ'ল এ গানের অন্যতম বোঁশিষ্ট্য । 
মুখ বোলান” এর অর্থ হ'ল গান গাওয়ার পরে গানের অর্থ কথায় বুঝিরে 
দেওয়া। গান রচিত হয় দেশজ ভাষায় এবং গান গাওয়া হয় এদের নিজস্ব 
ঘরোয়া সুরে । বম্ধূপাঁচালী গ্রানকে অনেকেই মন্ত্র বলে মনে করে। এই 
মন্ত্রই স্বরে একাকার হয়ে গানে পরিণত হয়। 

গান শুর হয় সাধারণতঃ রাব্রি-আটটা-নয়টার মধ্যে । এই গ্রানে আট 
থেকে দশজন শি্পীর প্ররোজন হয়। এর মধো দুইজন ছোকরা । ছোকরা 
অর্থ, যে ছেলে মেয়ে সেজে নাচে । একজন বায়েন, যিনি খোল অথবা 
ঢোলক বাজান। একজন মূল গায়েন। দুইজন বাপতিয়া। বাপতিয়া 
অর্থ জোকার। দুইজন দোহাদার। ছোকরা ও বাপতিয়া বাদে অন্যান্যদের 
পরনে |যাকে ধূতি ও গেঙজি। ছোকরার পরনে ঘাঘরী ও বক্ষ আবরণ 
আর বাপতিয়ার হাতে থাকে থঃর-থরিয়া (লাঠ), মাথায় টুপি; গায়ে 
তাঁলমারা জামা । 

মণ্ের চারাদকে বসে শ্রোতবন্দ। মুল মণ্ডে কখনও বসে কখনও 
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দাঁড়িয়ে গান হয়। যেসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান পরিবেশিত হয় সেসব 
ঘটনার পাত্র পাত্রী হয় ছোকরা ও বাপতিয়া। এখানে ছোকরা মেয়ের 
ভূমিকার এবং বাপাতিয়া বম্ধুূর ভুমিকায় আঁভনয় করে। গান যেমন মূল 
গায়েন ধরেন দোহার যেমন দোহা দেয়, তেমনি বাপতিনা ও ছোকরাও গানের 
স্থুরে সুর মিলায় এবং গ্রানের তালের সাথে সাথে নেচে যায়। গান শুরু হবার 
আগে বন্দনা গান শুরু হয়। 
গানের নমংনা- 
বন্ধ বলছে £ 
আমার মন কান্দে গে 
আমার মন হরা 
মনকে আমি দিলাম গে ব্যথা 
ও হে আমার মনকে আমার মিটাইয়া 
মন কে দিলাম আম ছাঁড়ুয়া 
মনের মতন ওহে কন্যা 
আর ত পাব না" 
উত্তরে ছোকরা বম্ধু জানান £ 
ও নদের চান্দ 
তুই মোক: কি মায়া নাগাল রে 
নদের চান্দ 
যখন ডালিম কড় কড় 
তখন বন্ধু মোর নবীন ছোড়া 
কি মায়া নাগালুরে 
নদের চান্দ 
যখন ডালিম ডাকর ডাকর 
বন্ধু হইল মোর পরের চাকর 
ওরে নদের চান্দ 
যখন ডালিম হাইলারে পড়ে 
তখন বন্ধ মোর ঘর আসে 
ও মোর নদের চান্দরে 


৩২ উত্তরবঙ্গের লোক জীবন চা 


নটুয়া ঃ নটুয়া কথার অর্থ নিয়ে দ্বিমত রয়েছে । তবে, অনেকেই মনে করেন 
যে, নানা রকম কথা 'দিয়ে যে গান রাঁচত হয় তাকেই 'নটুয়া” বলে। এইগানে 
শৃগাল ও কাঁকড়া, মাছ ও ডিংডৈইঃ তেলের কুল, লালবোলতা প্রভৃতি নানান 
[বিষয়ের উপর শ্লোক তৈরী হয়। যা ধখশা" বা খন" নামে চিহ্নিত। 
মূলগান রচিত হয় রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম, বিরহ, মিলন প্রভৃতি 'বিষয়কে কেন্দ্ 
করে। এই রাধাকৃষ্ণ হ'ল স্থানীয় সমাজের নর-নারীর ঘটনা-ঘা বৈষব 
পদকতারদের তৈরাঁ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদের অনুকরণ । বৈষ্ণব পদকতার্দের 
যে সব রাধাকৃষ্ণ 'িবষয়ক পদকীর্তন আঁঙ্গকে গাওয়া হয়_-নিটুয়া গানেও, 
সে পদই নিজস্ব ভাষায় ও নিজস্ব ঘরোয়া সুরে গাওয়া হয়। 

নটুয়া গানে থাকে একজন মূল গায়েন । তাঁর পরনে থাকে ধূঁত কাপড় 
ও গেঞ্জি। কোমরে বাঁধা থাকে একটি ছোট মদঙ্গ। এই মদঙ্গ বাজিয়ে 
তিন গান করেন। মূল গায়নের সাথে থাকে চার থেকে পাঁচজন দোহার । 
তারা গানে দোহা দেয়। এদেরও পরনে থাকে ধূতি-কাপড় ও গোঁজি। 
এছাড়া, গানে তিন থেকে চারজন ছোকরা লাগে। পরনে এদের ঘাঘরী। 
এদেরই একজনের হাতে থাকে একজোড়া করতাল। এদের কাজ হ'ল গানের 
সাথে নেচে যাওয়া । আর থাকে একজন বা দুইজন বাপতিয়া। নটুয়াগানে 
বাপাঁতয়ার ভূমিকা মূল গায়নের মত। বাপতিয়ার পরনে থাকে ফুলপ্যাণ্টঃ 
তাঁলমারা জামা, কোমরে ঘাঘরা। মূল গায়েন রাধাকৃষ্ণ গবষয়ক গানের 
একটি অংশ গাওয়া শেষ করলেই এঁ ফাঁকে বাপাঁতিয়া শ্লোক ধরেন । এই 
অবস্থাকে ফাঁকারি বলে। মূল গায়েনের 'দিকে লক্ষ্য করে বাপতিয়ার শ্লোক 
বলা শেষ হলে মূল গায়েন বলে ওঠেন, “তোর মনের কথা তো বুঝতে পারলাম 
না"। তখন শ্লোকের 'বষয়বস্তু বাপাঁতয়া বাঝয়ে দেয়। এই গানে 
বাপতিয়ার গ:রুত্ব রয়েছে শুরু থেকে শেষ অবধি । গানের মধ্যে 'দিয়ে 
বাপাঁতগার মুখ দিয়ে শাস্বকথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তার সঠিক অর্থ 
মূলগায়েনও বুঝতে পারে না। পরে তান হার স্বীকার করেন। জোকারের 
মুখ দিয়েই তার অর্থ বুঝে নেন। বাপাঁতরা এখানে তত্ব কথায় পাণ্ডিত। 
তাইসে মূল গানেনকে তার মূল গানে যেতে দেবার আগে তার পাশ্ডিত্য 
সম্পর্কে ঝালিয়ে নেবার চেষ্টা করে। শেষে মূল গায়েন জব্দ হন। 

'নটুয়া” গানে বাপাঁতয়া-র মুখ দিয়েষে সব শ্লোক উচ্চারিত হয় তার 
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অর্থ একাঁদকে যেমন গরত্বপর্ণ* অপরদিকে তেমনি হাস্যরসেও উজ্জ্বল । 
তাই, শ্রোতারা মুল গায়েনের গান যতখানি না হৃদয় দিয়ে অনৃভব করেন তার 
চেয়েও বেশি বাপাতিয়ার উচ্চাঁরত শ্লোকগুূঁলি শুনে তাঁরা ভাবে আত্মস্থ হয়ে 
উঠেন, কখনও হাস্যরসেও আপ্লুত হয়ে যান। এই শ্লোকগৃলির মধ্যে দেখা 
ষায় ভাব ও ভাবনা এবং হাস্যরসের অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন । মূলগায়েন 
ও বাপতিয়া বাদে এ গানে অন্যান্য ভূমিকায় যারা থাকেন অনষ্ঠানকে 
আকর্ষনীয় করার জন্যই এদের আবিভবি ঘটে । একটি ছোট মদঙ্গ ও একজোড়া 
করতাল সহযোগে অপূুব' তাল ও লয়ের মাধ্যমে “নটুয়া” গান পারবোশিত হয়। 
মাঝখানে তৈরী হয় একাঁট মণ্। মণ্ডের চর্তুদিকে শ্রোতারা বসেন। মণ্চের 
উপরে থাকে বাপাঁতয়া, মুলগায়েন, দোহার আর হোকরা । গান পরিবেশিত 
হয় মণ্ডের চতুর্দিক ঘরে ঘুরে । গান শুর; হবার আগে মণ প্রথমে বন্দনা 
গান শ:রু হয় । 
গানের নমুনা ও 

কাণুন মাদারের খাঁড় 

ধূয়ার জৰলায় কান্দে যশোমতাী 

ভাত হইল খড়খাঁড় 

'তিত্তন হইল বাসি 

গরম ভাতে ওমরাদের 

পাঁড়িয়া মইল মাছ 

কেমনে জাগাব আমি 

নিন্দো-রো স্বআমি 

ফাঁকাঁর-_ 
লেপেয়া মছিয়া সন্দাইছ- ঘর 


প্রণাম করব তে গোলামের বেটা 
দুর থেকে কর 


ঘর হইল আভরণ 

দুয়ার গাঁজিল বন 

ও হো সখীরে 

স্বয়া (স্বামী ) বিনে এ-বাংলায় আধ্নার 


৩৪ উত্তরবঙ্গের লোক জীবন চযা 


রন্তবণণী দেহ তার 
চক্ষু সার সারি 
হিমালয় পর্বতের মাঁণ 
রে জটাধারণ 
মায় নাই মগ্র নাহ 
লোকে-জনে খায় 
[মালয় পর্বতের কথা 
শাস্তরতে কয় 


বন্ধূআলা £ বন্ধুর জন্য রচিত গানকে “বম্ধুআলা” বলে । এই বন্ধু মূলতঃ 
নারী ও পুরুষ । নর-নারীর মান-আভমান, প্রণয়, মিলন, বিরহ, 'বিচ্ছেদ 
প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে এগান রচিত হয়। গানের জন্য কোনও 'নাদর্ট মণ্ট, 
দোহার, বাপাঁতিয়া, ছোকরা, বাদ্যবাদকবূন্দ কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। 
যা দরকারে লাগে তা হ'ল কাজ। মাঠে হাল বাইতে বাইতে বা গৃহে বসে 
কোন কাজের মাধ্যমে এ-গান গাওয়া হয়। গানে কোন যন্রের ব্যবহার নেই । 
প্রাকৃতিক পারবেশই হ'ল এর আবহ সঙ্গীত। 

গান রচিত হয় দেশজ ভাষায় ও গান গাওয়া হয় নিজস্ব ঘরোয়া সুরে । 
গানের ছন্দ মূলতঃ ন্র-মান্রক। গ্রানের এক স্তবক গাওয়ার পর পুনরায় এ 
স্তবকের প্রথম লাইনাঁটি গাইতে দেখা যায়। প্রথম পরধীন্তই গানের সমতা রক্ষা 
করে। প্রথম স্তবকের শেষের দু-এক লাইন গাওয়ার সময় স্তরে দীর্ঘ টান 
দিয়ে পুনরায় পরের চরণ ধরতে হয়। এ-অবস্থাকে “চতন' বলে। 

বিম্ধুআলা” গান মুখ্যত করুণরস মিশ্রিত। স্থর টেনে টেনে এ-গান 
গাইতে গাইতে কৃষকের চোখে জল এসে পড়ে । বিশেষ করে পূর্বে বা পাশ্চমে 
বাতাস বইলে এ গানের করুণ সুর শ.ন্য প্রান্তরে ছাঁড়য়ে পড়ে পরিবেশ ভারাক্রান্ত 
করে তোলে। গানের শেষে কৃষক কাজ ছেড়ে সামান্য বিশ্রাম নেয়। গানের 
মমার্থ জীবনের সাথে মিলিয়ে নেয় । 
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গানের নমনা £ 


ওরে বেলা উঠিছে ঝলমল করিয়া নদী হচ্ছ] পাড় 
এই দেখা রে স্বামী দেখা নাই হবে আর 

ও মার রে এই দেখাদেখি স্বামী 

দেখা নাই হবে মোক- 

জন্মের মত ছাড়িয়া যাচ্চ তোক- 


তুই 'কি বঝিচুরে বাডীঁদয়া 
কান্দেছে মোর মন 
নিনদৃতে ছাড়িয়া আসিন্‌ 
কলার স্বামীর ধন 


তুই হে মোর না কান্দাইস: গে মন 
মুই হে পূড়াম তোর মনের আশা ধন 
ও মার রে বাগাঁদম বাংরাজাদিম 
কলাইভরা জল "দম 

পা নাড়াইতে যাতে বাজে 


মোর মায়া হইয়া 'ননদুতে ছাঁড়লুগে 
গেল মাই বম্ধুয়ার বাড়ী 

[িংঝার মশাল ধরাইয়া মুই বেড়াছু অংশিয়া 
বাঁশ বাড়ী কুশার বাড়ী পাট বাড়ী "দয়া 
মায়া হইয়া তুই নিন্দুতে ছাঁড়লুগে 
গেল: মাই তুই বধ্ধুয়ার বাড়ী । 


লৌকিক পালাগান 


সরিগান পালা £ উত্তরবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে অগ্রহায়ণের প্রথম থেকে শুরু করে 
মাঘের শেষ অবাধ চলে সরগান পালা । নয়নসার-বোম্টমবাডীদয়াঃ অম্বলসাঁর- 
ছলাপবাউদিয়া, শীতলসরি-জানক প্রভৃতি পালাগান সাড়ম্বরে পালিত হয়। 

নরনারীর সুখ-দ:ঃখময় জীবনের প্রতিচ্ছাব ও সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার 
স্বচ্ছন্দ 'চন্ত্র ও রঙ্গরাঁসকতাময় পাঁরবেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এ সব পালাগানে । 
কথকতা হ'ল সার গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

নয়নসরি, অম্বলসার, শতলসাঁর এরা সমাজে নারীর্‌ূপে চিহ্নিত। এদের 
মধ্যে কেউ বিধবা, কেউ কুমারী । অনুরূপভাবে বোম্টম বাউীদয়া, 'পিছল 
বাউদিয়া ও জানক এরা পুরুষ রুপে চিহ্নিত। এদের মধ্যে কেউ গোঁসাই+ কেউ 
সাধারণ যুবক । সাঁর মানে যে নারী সংসার ত্যাগ করে চলে গেছে । বাডীদয়া 
শব্দের অর্থ হ'ল, যে পুরুষ উদাসীন ও ভাবুক প্রকৃতির । 

এ সব পালাগানের দলে সাধারণতঃ বার থেকে চোদ্দজন শিল্পীর প্রয়োজন 
হয়। এরা সবাই পুরুষ। গানের মুখ্য চারন্রে থাকে নায়ক-নায়িকা ও 
ছোকরা । এছাড়া থাকে বাপাঁতয়া ও কাঁহনীনুযায়ী পাত্র-পান্রী। মণ্চের 
নীচে একধারে বসে বাদ্যযন্ত্র বাদকবৃন্দ । গান শুরু হবার আগে আসর বন্দনা 
শুরু হয়। 

নয়নসাঁর বোষ্টম বাডীদয়া পালা 


গানের নমুনা £ 
নয়নসরি বোষ্টম বাউদিয়াকে বলছে-- 
তালপাতার খনজ.রী হাতে 
তোক নাকি বৈরাগী সাজে 
আরে ও সেদিন হইতে 
নাইরে নাথ 


উত্তরে বোষ্টম বাউদিয়া নয়নসারকে জানায়-- 
চা'রি জাতির নারী আছে 
চারি জাতির পুরুষ 


লৌকিক পালাগান 


কোন বা জাতির নারী তুই 
লজ্জা নাই মুখে 


উত্তরে নয়নসার বোম্টম বাউীদয়াকে বলছে-_- 


হাণ্ডি ভাঙ্গলে খোলা শুদ্ধ 
জমিন শ.দ্ধ হয় চাষে 

নারী শুদ্ধ চান্দে মাসে 
পূরুষ শংদ্ধ কোন দিবসে 


উত্তরে বোজ্টম বাউঁদিয়া নয়নসারকে জানায়-__ 


গানের নমন্না 2 


শাস্ত্র হেন কথা মাই গে 
বলে তোমারে 

গুরুর বাক্য মহা বাক্য 
যে করে লগ্ঘন 

আ'খরে কালতে হয় 
নরকে গমন 


অন্বলসাঁর 'পিছল বাডীদিয়া পালা 


পিছল বাউদিয়া তার মাকে জানায়-- 


এমন কইন্যা দোৌখয়া আঁসিনু 
চাম্পা ধূতরার ফুল 

নাক তো চিড়াতন আছে 
পাটি পারা চুল 


অম্বলসাঁর পিছলকে জানায়-- 


দাদা দেনা একটা মোক: জিনিস 
তোর জিনিসটা আতর দেয়া 
ভবাকয়া ওঠে মন মোর 

মুই বড় জন্দরী দাদা 

তুই বড় বোসিয়া 


৩৮ উত্তরবঙ্গের লোক জাঁবন চা 
শীতিলসার জানক পালা 
গানের নমূনা £ 


জানক হাল বাইতে যাচ্ছে 
কাঙ্গে নিছ নাঙ্গল জংঙ্গাল 
হাতে নিছ পিনাঠি 
হাল বাইবা যাছরে মুই 
এঁ জলপই ডাঙ্গি 


শতিল জানককে খাবার 'দিতে যাচ্ছে 

খাবা দেবা যাছ:রে 

দাদা হালবাড়ী 

মাথা নিছু গন্থার থাঁলি 

হাতে নিছ জলের ঘাঁট 

খাবা দেবা যাছুরে মূই 

দাদা হালবাড়া 

এছাড়া রয়েছে, রামবনবাস, লক্ষণের শ়্িশেল, শঙ্করওঝাঁ, মাধবমালগাপালা, 
গুনাহীবাব, অস্তসাঁর, ঢাকেম্বরণ, চাঁদবোধনী প্রীত পালাগান । 


লোঁকজীবনে আতিথেয়ত৷ 


কোন উৎসব অনজ্ঠানে আত্মীয়-কৃটুম, বম্ধবাম্ধব এলে একাদকে যেমন 
আন্তীরকতার সাথে আ'তিথেয়তার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যাদকে তেমানি খাদ্য- 
খাবারকে ঘিরে বিভিন্ন লোকাচারও পালিত হতে দেখা যায়। ভদ্রতা ও 
সামাজিকতায় এতই উদার যে, যেকোন অন্ঠান উপলক্ষে আতিথেয়তা ও 
খাদ্য-খাবারে কোন কিছুরই ন্রুটি করে না। এমনও দেখা যায় যে, কোন 
বাড়ীতে আত্মীয়-কুট্রম এলে পাশাপাশি পাঁচটা বাড়ী থেকে লোকজন এসে এ 
বাড়ীর আত্মীয়-কুটুমের সাথে শহভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করে যায় । 

ববাহ, প.জা-পার্বণ, শ্রাদ্ধ 'বভিন্ন লৌকিক প্রথা অর্থাৎ সামাঁজক যে 
কোনও উৎসব অনূচ্ঠান উপলক্ষে সমাজের প্রত্যেকেই নিমন্ত্িত হ'তে দেখা 
যায়। খুব ঘাঁনষ্ট কুটুম বাদ দিয়ে বিশেষ করে মেয়েরা এইসব সামাজিক 
অনষ্ঠানে আসে না। সমাজের মহতের উপর থাকে সমস্ত দেখাশুনার ভার। 
তান সুষ্ঠুভাবে অন্যান্যদের সহযোগতায় শুর থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছু 
পরিচালনা করেন। যেহেতু প্রচুর লোকজন আমন্ত্রিত হয়, সে কারণে নিমন্ব্রিত 
লোকজনকে খাওগানো অনং্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় । 

এক একটি অনষ্তানে চার-পাঁচ হাজারের মত লোকজন আমান্রত হয়। 
প্রথমে চেষ্টা করে গোটা সমাজের লোকজনকে একসঙ্গে বসিয়ে খাওয়ানোর । 
কোন কারণবশতঃ অস্বধা দেখা দিলে একন্রে এক হাজার দেড় হাজার লোক 
একসঙ্গে খেতে বসেন। সহজ ব্যবস্থায় ব্যাপক ভোজন চলে । খাওয়ার 
ব্যবস্থাকে এরা কেউ জঁটল করে নেয়নি । প্রত্যেককেই আন্তারকতার সাথে 
আপ্যায়িত করতে দেখা যায়। ্‌ 

মূলতঃ ভাত-ডাল-তরকারী তা মাছেরও হতে পারে এই হল সামাঁজক 
অন্ষ্ঠানে খাবারের তালিকা । অজ্প পদ ও ছিমছাম রান্না। রান্নার কাজকর্ম 
ও পাঁরবেশনের দায়িত্বে থাকেন পুর:ষেরা। এখানে মেয়েদের কোনও ভূমিকা 
নেই। সামাজিক প্রথান.যায়ী মেয়েরা রান্নার কাজে 'নিযন্ত হলে-_সেই রান্না 
করা খাবার আমানম্ত্রতরা গ্রহণ করে না। এমনকি রান্না করা খাবার যদ 
মেয়েদের ব্যবহারের নতুন শাড়ী দিয়ে ঢেকে রাখা যায় অথবা এ শাড়ীর উপর 
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কোনও খাবার যাঁদ রেখে দেয় খাবারও কেউ খায় না। এই নিয়ম 
পারিবারিক রান্নার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। 

খাদ্য পাঁরবেশনের সময় প্রথমে ভাত দিয়ে পরে ডাল দেয়, তার পরে 
তরকারী । খাবার পাঁরবেশন শৈষ হলে একসঙ্গে সবাই খেতে শুর করেন। 
খাবার দেওয়া হয় কলাপাতা, পদ্মপাতা অথবা ডেপগুলার (কলার থোর কেটে 
তৈরী হয়) উপর। খেতে বসার সময় একই আসনের সাথে অন্য আসন লেগে 
গেলে নিয়ম বিরদ্ধ বলে 'বিবোঁচত হয়। একসঙ্গে বহলোকের বসার জন্য 
বাঁশের গোড়া একহাত পাঁরমাণ কেটে নিয়ে ফাটিয়ে আসন তৈরী করা হয়। খাবার 
সময় ভাতের পাঁরমাণই বেশী খেতে দেখা যায়। তাঁরতরকারীর পরিমাণ কম। 
মাছের তরকারী হলে বা মাংস হলে এর সাথে ভাতের পারমাণ আরও 
বৈড়ে যায়। 

খেতে বসে এরা কোন কথা বলে না। ধীরে ধীরে একটা একটা করে প্রতিটি 
খাদ্যবস্তু আস্বাদন করে। খাবার পাতে বসে কোনও চাওয়া নেই। 
পাঁরবেশনকারকে দেখে নিতে হয় কার কি লাগে? যেমনই রান্না হোক না 
কেন-_খাওয়ার পরে কারও কোন অভিযোগ থাকে না। এমনাঁক খাওয়ার 
সময় জল 'দিতে না পারলেও কারও কোন আপাত্ত থাকে না। খেয়ে উঠার 
পর প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাথে প্রণাম ও নমস্কার 'বানিময় করেন। 


গ্রামীন লোকবিশ্বাস 


সামাজিক 'নয়মানুসারে স্বামীর এ'টো স্ত্রী খায়। কিল্তৃস্ত্রীর এ'টো স্বামী 
খায় না। অগ্রজের এ'টো লবণ ও এ'টো জল কেউ খায় না। বৌ-ঝিরা ননদের 
এ'টো ও ভাঙ্গুরের ছোঁয়া কোনও জিনিস খায় না। যাঁদ কখনও খায় তবে সেই 
এ'টো থালায় অন্য কেউ খায় না। খেতে বসে কথা বলতে নেই, সম্পর্ণ 
খাওয়ার খেয়ে তবেই কথা বলার নিয়ম। খেতে বসে কথা বললে অসুখের 
লক্ষণ রুপে 'ববোঁচত হয়। পাঁরবারে কারু প্রথম সন্তান হলে বৈশাখ মাসের 
প্রথমে কয়থা খাবার প্রচলন রয়েছে । এ সময় কোন কারণবশতঃ বাজারে কয়থা 
না পেলে কয়থার পাতা চিবিয়ে খেতে হয়। বৈশাখ মাসে কয়থা না খেলে 
জ্যৈ্ঠ মাসে আর খাওয়া যায় না। সন্তানের মঙ্গল কামনার জন্যই এই 
রাঁতর প্রচলন। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ এই চারমাস অনেকেই কচু 
খায় না। শ্রাবণের শেষে মনসা পূজা শেষ হলে পুনরায় কচু খাওয়ার প্রচলন 
শর হয়। ভাদ্র মাসে লাউ খেতে নেই, ভাদ্রে লাউ খেলে সাপের বিয নামে না 
বলে লোকাবশ্বাস। লবণ ও লঙ্কা হাতে হাতে দেয় না, এই দট জিনিস 
হাতে হাতে দিলে ভালবাসা লোপ পেয়ে যায়। খাবার সময় জোরে মাটিতে 
পিড় পড়লে বা থালা-বাসন পড়লে সেই পাতে ও সেই থালা বাসনে &ঁ সময় 
কেউ খায় না। খুবই অশভ লক্ষণ বলে ববেচিত হয়। খেতে খেতে হচচি 
পড়লে পাতের নীচে জল দিয়ে পুনরায় খাদ্যবন্তু গ্রহণ করতে দেখা যায়। 
মূখে রুচি আনার জন্য লবণের সাথে সারষার তেল খাওয়ার প্রচলন । 
পাঁরবা'রক প্রথানযায়ী ভাদ্রমাসে ভাই বোনের বাড়ীতে যায় না। যাঁদ কোনও 
কারণ বশতঃ যেতে হয় কোনও কিছু সেখানে খায় না। যাঁদ নিতান্তই কিছু 
খেতে হয়-_-তাহলে, দেশীয় রাইসরিষা বেটে তা দিয়ে চিড়া খেতে দেওয়া হয় । 
মাঘ মাসে মূলা খাওয়ার প্রচলন নেই। মাঘের মূলা িবঠাকুরের জট । 
ভান্রে করলা ও কয়থা কেউ খায় না। করলা খেলে বোঁশাপাত্ত হয় এবং 
কয়থা খেলে মাহষের সিং খাওয়া হয়। লাউ ও কুমড়া, মাছ ও মাংস, ডিম 
ও দুধ আলু ও কচু, দুধ ও মুড়ি, কুমড়া ও মাছ এসব খাদ্য একসঙ্গে 
খায়না। কঠিন অসুখের লক্ষণ বলে িবোঁচত হয়। দই, টক, গড়া, ওল, মান 
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কচু, কালোকটু? তিতা, পেলাক; শাক এসব খাদ্য দিনে খায় কিন্তু রান্রে খায় না। 
অস্ত্রের লক্ষণ বলে বিবোচত হয়। আষাঢ় মাসে আমাইত বা অম্ব্বাচী 
উপলক্ষে দধ পান করতে হয়। এ সময় দুধ পান করলে সর্পভর কেটে যায়। 
দ-গাঁ পূজার দশমীর দিনে শ্‌কাতি বা জাতি পাটের শকনো পাতা চিবিয়ে 
খেতে হয় । এ দিন শ:কাতি খেলে সারাবছরের জন্য যে কোন জায়গায় গেলে 
যান্রা শুভ হয়। 


লোকজীবনে খান্ঠপ্রিয়তা 


পারবেশের সাথে সাথে মান্‌ষের খাদ্যখাবার পাঁরবার্তত হঘ্ন। আবহাওয়ার 
সাথে সাথে নিভর করে খাদ্যখাবারের নিমনীতি। সমাজে কষ উৎপাদন, 
অর্থনোতিক অবস্থা এবং এরসঙ্গে ধমীর়্ি প্রভাব ও সামাজিক 'বাভন্ন উৎসব 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গড়ে উঠে এক এক সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ খাদাখাবার | 
কালের প্রচলিত ধারায় তা এমন একটা প্রথায় এসে দাঁড়ায় যা এীতিহ্যবাহা । 
ফসল ঘরে এলে যেন ধনী গরীব 'নাবশেষে খাদ্যখাবারে পরিবর্তন দেখা 
যায়। ফসল উঠার সাথে সাথে একাঁদকে যেমন অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আসে 
তেমান অপর দিকে চলে খাদ্যখাবারে আতী'রক্ক বায়। 

মোটা চালের ভাত এার সাথে কলাইয়ের ডাল আর বেগুনের তরকারী 
সাধারণ খাদ্য । ছড়াতেও এর আভাস পাওয়া যাগ্প, হামরা গরীব চাষার 
দল | মাঠত ফলাইরে ফসল!? জলত ভিজি, রোদত খাঁটি, বৃকত কার বল|, হামরা 
খাটি দিনরাত, খাই দুটা ভাত” অনান্রে, হিড় হড় গড় গড়) কলাই ভাঙ্গি 
ডাইল কর | সেই কলাই খাবে ভোর | মামা মাসীর ঘর' | অন্যন্রে, কিইলা হালা 
হালা, বাইগন হালা হালা|মোর স্ব আম 'বিয়াও করে আন্ধনের পালা” । 

সাধারণতঃ শিঠা পাটের পেলাঁক অম্বল, শযুক্তি, 'তিতাপাতের ভাজা, 
আলভাজা, বেগনভাজা, পটলভাজা, মুগকতৃভাজা? িমভাজা, বড়িভাজা, 
করলাভাজা, শুকনো লঙ্কাভাজা, চংড় মাচছছভাজা, আলহীসিদ্ধ, চমককচু সিদ্ধ, 
কাঁচাকলা 'সদ্ধ, হেলাগা সিদ্ধ, মূলাশাক, ডাটাশাক, নাফা শাকের ভাজা; 
শান্ধলা, গাঁজি, ঝালভাত, আম ও জামের থেকথোকি, ছ্যাকা, ছ্যাকাদাল, 
মাছের ভত্টি বাঁশের নূকা 'দিয়ে পাঁঠার মাংস, আম 'দিয়ে শৌলমাছ, মধ দিয়ে 
মুড়ি, ঠাকুরী কলাইয়ের সিদ্ধ দিয়ে চালভাজা ও 'চিড়াভাজা, খেরুঙ্গা 
কলাইয়ের সিদ্ধ দিয়ে খৈ খাওয়া, শাঁট মাছ ও শোল মাছ দিয়ে টমেটোর 
তরকারখ, কোফ-দৈ, কচুর প্যাপের পাতরা, শীদল, কদু কলাইয়ের ডাল, নাউয়ের 
ভুটি, খাঁরশাক, পেলাকি, কুমড়ো শুকিয়ে খণ্ড খণ্ড করে চেনা প্রভৃতি উপাদেয়খাদ্য । 
মাছের মধ্যে বোয়াল, কাতলা; র:ই, মিরকা, শিংগঁ, কৈ; শোল, ময়া পণটি, বাইন ও 
পশ্য়া মাছ প্রিয় মাছ। মাংসের মধ্যে, হাঁসি, পাঁণিমাছ, ছাগল» কবধতর আতি- 
প্রয়। নাফাশাক ও প'য়া মাছের ববরণ একটি ছড়াতে দেখতে পাই, হাফা 
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.নদশীরে নাফা শাক |) মেচঁ নদীর প*য়া মাছ |, কাঙ্গে নিন বেহেলা হাতে নিন 
দত্‌রা | দেখ দেখি কে মতন মূই সাজিগ্গু ছোকরা | কবৃতর ও ছাগলের মাংসের 
উল্লেখ পাওয়া যায় মাহতের গানে, ও মোর সারিন হাতির মাহূত রে 1, যেদিন 
মাহ্‌ত আসাম যায় |, শরীর মন মোর ঝুরিয়া রয় 1, হাঁস খাইলাম, কোতর 
খাইলাম, আর খাইলাম ছাগল |, আসাম দেশের মাইকে দেখি, মন হইল 
পাগল ।' 

শুকনো খাবারের মধ্যে মুড়ি, চিড়া, খই, বউ ও যবের ছাতু প্রধান। 
এছাড়া, মুড়ির নাড়ু, চড়ার নাড়্‌, ম-রখা প্রভীতি পছন্দ সই খাদ্য । ময়দা 
দিয়ে তৈরী গজা, চিনির বাতাসা, মন্ডা+ বাঁন্দয়া, আখের গড়, জিলাপী 
প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য । দুধ ওদই অতি আদরের আহার । পিঠার মধ্যে 
গ.ড়গুড়িয়া, ভাকা, তেল.য়াঃ খোকসা, খাঁটিয়া পঞ্টন ইত্যাদ। মুড়ি খই, 
দই, দুধ ও চিড়ার বর্ণনা পাওয়া যায় 'বিভিন্ন ছড়াতে, “কাউয়া জোগায় খের 
খাঁড় বগে আম্ধে ভাত |, হামার মাইটা ভাত খায় বগে দেলায় পাত |, শিয়া 
গেলেক বাটার পান, খাটা হোলক দৈ 1, মোসীর বেটি দয়া জানে আ'নিল কৃঁড় 
খৈ'। দুধ ও দৈ'এর বর্ণনা পাওয়া যায় ঠাকুর সোনা রায় ও রূপা রায়ের 
বর্ণনাতে, “াকুর সোনা রায় রূপা রায়ের ভাই |, বাঘের 'পিঠে চড়িয়ে 
মইষের দুগ্ধ খায় |, যে হাটে গোয়ালার মাইয়া দাঁধ 'নিয়া যায় 1১ আটকুরা বাঁলয়া 
দাঁধ 1কানয়া না খায়”। চিড়া ও দুধের আভাস পাওয়া যায় 'শশুকে ঘুম 
পাড়ানোর ছড়াতে, “বাউ চুড়া থুইন্জ চোঁখর তলৎ |, নিন আয় নিন আয় 1, 
বাউ দুধের একটা খুড়ি থুইস্ / নিন আয় নিন আয়'। মঁড়র নাড়ুর বর্ণনা 
পাওয়া যায়, 'মাই তোর বাপও গসে হাট |, মাও সে হাট 1, মাও আবে 
মলা নাড়; !, বাপ আনিবে খাট? । 

বিভন্ন পৃজা-পার্বণ, প্রথা, উৎসব অনুষ্ঠান ও অন্যান্য সময়ে ফল আহার 
উল্লেখযোগ্য উপাদেয় খাদ্য । ফলের মধ্যে আম, কিল, আনারসঃ পেয়ারা, 
কলা, শশা, কেন্জর, ডহা ও বেল অন্যতম । পূজা-পার্বন, উৎসব অন:জ্টানে 
মুখশদ্ধি রূপে পান-স্গপারা প্রধান । বাঘপালের কাহিনীতে পান ও সুপারীর 
উল্লেখ পাওয়া যায়, '"দাক্ষণ দয়ারীঘর, ঘন বাঁশের রূয়া 1, বাখপালের ভোগে 
নাগে পান আর গু আ ১ বাটাভরি কাটা গ্‌আ পাঁচ বাঘে খায় | হগগল 


রাঘে বৈঠক কাঁর- অরণ্যে তে যায়”। 
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ভাট শাকের কচিডগা (শালুক ফুলের পাপাড়) দিয়ে মিষ্টি কুমড়ার 
তরকারী একটি উপাদেয় খাদ্য। একসময় জামাই ঘরে এলে এ ধরনের রান্নার 
আভাস পাওয়া যায় একটি ছড়াতে, “কুণ্টে গেল্‌রে কৈ তর জোড়া-_ভ্যাট বাড়ী 
দিয়া |, ভ্যাটের আগাল আন্দি থুইন্ত_-ঘৎ কুমড়া দিয়া |, ঘিৎ কুমড়ার 
বাসতে, জামাই বাঁসল পাতিতে' । 

নবান্ন উৎসব ও বিবাহ উৎসবে রান্নার তোড়জোড় চলে পুরো মাত্রায় । 
নবান্ন উৎসবে প্রথম দিনে রান্না হয় নানা রকম শাকের ঘণ্ট, মাস কলাইয়ের 
ডাল, বেগুন ভাঙা । এই উৎসবে আসবেন দর দরান্ত থেকে আত্মীয় কুটুম 
এবং প্রত্যেকেই মাছ, মিষ্টি, দই কেউ কেউ খাস+ও সাথে নিয়ে আসেন। এই 
উৎসবের দ্বিতীয় দিনে মাছ, মাংস ও 'বাভন্ন রকমের তরকারা রান্না হয়। 
ণববাহ অনূষ্ঠানে খই, দৈ, মাড়, ?চড়াঃ দুধ, কলা, মিষ্টান্ন তৈরী হয়। 
আমন্ন্িত অতিথিদের জন্য রান্না হয় মাছ বা মাংস, নানাপদের তরকার, ডাল 
তার সাথে থাকে দই ব্টান্দিয়া । 

শীতকালে কড়কড় ভাতের সাথে গরম তরকারী সহযোগে সকালের জল খাবার 
খেতে দেখা যাস। গরমকালে পান্তাভাত-মাঁড়বেগুনপোড়া, লঙ্কা প্রভৃতি 
উত্তম আহার । এছাড়া, ভাজাচি ডা, মাড়, খই» মংডুকী প্রভতিও ব্যবহার হয় । 
বাঘাইমাছ, টেপামাছ, শালমাছ, চেংমাছ, টনামাছ, চান্দা, ভেদা ও বাল মাছ 
অনেকেই খায় না। খাদ্যখাবারের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হ'ল ঝাল । 
সবচেয়ে বেশ স্বাদের পছন্দ ঝালের উপর, তাই, প্রত্যেক তরকারীতে ঝাল 'দিতে 
বেশ দেখা যায়। কোনও আত্মীয় কুটুম ঘরে এলে অভ্যর্থনা খাবার হিসেবে 
দই, 'চিড়া, গুড় খেতে দেয় । 

ধর্মমাস অথবা 'িয়ম অনুযায়ী কোনও কোনও মাসে খাদ্যখাবার 
পরিবার্তত হয় । যেমন, ভাদ্র মাসে গড় খাবার প্রচলন রয়েছে । এমান গুড়" 
অথবা জলপানের সাথে গুড় খেতে এ সময় প্রায় দেখা যায়। ফাল্গুন চৈত্র 
মাসে 'তিতা খাবার প্রচলন রয়েছে । তিতার জন্য নিমপাতা, পটলের লাঁত. 
প্রভৃতি ব্যবহার হয়। এ সময় নিমের ছাল আর শ:কনো বেলের *বাস ভিজিয়ে 
চিনি দিয়ে অনেকেই সরবৎ খান। গড় দিয়ে কুলের টক, শাটি ও শোল মাছ 
দিয়ে টমেটোর তরকারী, নিম বেগুন প্রভাত ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের উপাদেয় 
আহার । মাঘমাসে বাশিয়া পিঠা পোড়া, শকর আলসিদ্ধ, খেরুঙ্গা কলাই সিদ্ধ, 


৪৬ উত্তরবঙ্গের লোক জীবন চা 


চালভাজা, 'চিড়াভাজা উপাদেয় আহার । বৈশাখ-জ্যোষ্ঠ মাসে আমের টক; 
গোয়ালিয়া দইঃ খাটা দই, পাকা কলা, আমাদয়ে শোলমাছের, তরকারা, 
আম 'দিয়ে চিড়া-মাঁড়, কঠাল-দধ, জাম, পে'পে গুভূতি উল্লেখযোগ্য আহার । 
পোৌষমাসে মুড়ি মূলা, বেগুনের ঝোল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

শ্রাদ্ধে বিবাহে, সত্যনারায়ণ পূজা, জীমৃত বাহন পূজা সহ আরও বেশ 
কট পার্বনে নতুন কাগড় পরে খাদ্যবস্্য গ্রহণ করতে দেখা যায়। ষষ্টী- 
পূজার সময় নতুন কাপড় পড়ে মায়েরা ছেলেমেরেদের কোলে নিয়ে নাড়, 
মিষ্টি ও মিষ্টান্ন খাইয়ে দেয়। “াকুন" প্রথাতে দেখা যায় নবাববাহিত 
কন্যা আত্মীয় কুটুম ও আতিথিদের নতুন কাপড় পরে খাদ্য বস্তু বিতরণ করছে । 
অমাবস্যা ও পাৃর্ণিমাতেও কেউ কেউ নতুন কাপড় পরে খাদ্যবস্ত্ু গ্রহণ করে। 
এছাড়া লৌকিক বলতে যেমন, রাধাণ্টমশী ব্লতে সারাদিন বিভিন্ন ধরনের ফল 
ফলারি, চিড়াম:ড়। খৈ ইত্যাদি খাবার রূপে ব্যবহার হয়। মাঘমাসে শিব- 
চতুর, উপলক্ষে অনেকেই উপবাস থেকে শিবের মাথায় জল ঢালার পর 
ফল-ফলার, দ্‌ধ-সাব্‌ আহার করেন । ফাল্গুনে দোল ও পণম দোলে যবের, 
ছাতু, বুটের ছাতু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে ফাল্গুনের 
দোল উৎসবের মত রঙ ও কাদা খেলা হয়, এ দিন যবের ছাতু বুটের ছাতু 
খাবার রূপে ব্যবহার হয়। যাঁদ কোনও পূজায় হাঁসকবৃতর-পাঠা 
বাল হয় তবে তার মাংস পোয়া রস্থন ও আদা ছাড়া 
রানা হয়। 

উৎসব-অনষ্ঠানে কত লোক খেয়েছে তার পাঁরমাপ হয় হলুদ ব্যবহারের 
মাধ্যমে । অথাৎ কত পাঁরমানে হলুদ ব্যবহার হয়েছে তার থেকে নির্ণয় হয় 
আমণ্মিত ব্যান্তর সংখ্যা । দিনাজপুর ও রঙপরের গ্রামীন লোক সমাজে 
বাভন্ন তাঁর-তরকারশতে হল.দ খাবার প্রচলন বেশী দেখা যায়। হলুদ বেশী 
দিলে মাছের অশিটা গম্ধ থাকে না এবং ঝোলও স্ম্দর রং হয়। হলুদ হজমের 
পক্ষে উপকারাঁ। যে সব এলাকায় পেয়াজ, রঙ্গন, আদা, লঙ্কা, হলুদ প্রভৃতির 
উৎপাদন বেশ হয়, সেইসব এলাকায় এ সব 'জনিসের ব্যবহার বেশী দেখা 
যায়। চার্বযুন্ত খাসীর মাংস সবচেয়ে বেশী পছন্দসই খাদ্য । মাংস রান্নায় 
মশলাপাতির চেয়ে পেয়াজ, আদা ও লঙ্কা এবং সরিষার তেলের ব্যবহার বেশাঁ। 


াভন্ন তাঁর-তরকারশতে মশলাপাতির ব্যবহার এমনিতেই কম দেখা যায়। 


লোকজীবনে খাদ্যাপ্রয়তা ৪৭ 


খেলেও সব রকম মশলাপাতি একসঙ্গে বেটে খায় । মশলাপাতি বাটার ব্যাপারে 
এদের মধ্যে 'বহারের প্রভাব পরিলাক্ষত হয় । 

বিভিন্ন অবস্থায় 'বিভিন্ন ধরনের খাদ্য-খাবার খেতে দেখা যায়। যেমন, 
গ্রহের দশা হলে তা মস্ত করার জন্য কেউ কেউ শোল, শাটি, চেং প্রভীতি মাছ 
পোড়া দিয়ে খায়। কুকুরে কামড়ালে ঘি ও কলাপোড়া খেতে দেখা যায়। সার্দ 
ও কাশিতে অনেকেই আদা ও রস্গুনসহ চালভাজা অথবা শুধু ঘি বা পাটের 
পেলাঁক খায়। আঁতি খরা বা আতবন্টতৈ অথবা কাজের সম্ধান না মিললে 
গ্রামে দরিদ্র সমাজে অভাব-অনটন দেখা দেয়। এ সময়ে খাদ্য-খাবারে উল্লেখ- 
যোগ্য পরিবর্তন হয়। অভাবে ভাতের বদলে জুটে নূন আর হল.দ 'দিয়ে তৈরী 
তোসাপাটের ভাজা, গুনজ:রের ডাল (ছোট শামুক), শাম্‌কের ভাজা (বড় 
শামুক )১ সজ্‌না পাতার পেলকি, ডাঁণ্ডর ভাজা, কছুর ভাজা, টেকনি কচুর ভাজা 
( বেলের মত এক ধরণের ফল ) (পে"্ডালের ভাজা বেলের মত এক ধরণের 
ফল), গাক থোর'এর তরকারী (কলাগাছের ভেতরের শ্বাস ) হেলাণের 
ভত কাঁচ। কলা সিদ্ধ, পাকা কিল, মাচাল্‌ আল. সিদ্ধ, ) ব্যাঙের ছাতুর 
তরকারী ইত্যাঁদ | 

সামাঁজক 'নিয়মানূসারে কার: স্বামী মারা গেলে স্ত্রী ১২ দিন অশোচ পালন 
করে। এ সময় আতপচালের ভাত ও 'ঘ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। স্বী মারা 
গেলে স্বামীর ক্ষেত্রে খাদ্য-খাবারে কোনও 'নাদি্ট নিয়ম মেনে চলতে দেখা যায় 
না। কারু বিয়ে হলে বয়ের আগের মুহূর্তে চিনি-কলা-মিষ্টি-মস্টান প্রভৃতি 
পান্রকে খেতে হয়। িবয়ের পর ভাত খায়। দেশভাগের আগেও অনেক 
পাঁরবারে মেয়েরা কোনও মাংস খেতো না। মেয়েরা মাংস খেলে সমাজে 'নন্দা 
হ'ত। মাংস-পে'য়াজ-রস্গুন প্রভৃতি খেলে শরীর ক্ষিপ্ত হয় বলেই সম্ভবতঃ 
মেয়েদের মধ্যে মাংস খাওয়ার প্রচলন ছিল না। এমন ক অল্পবয়দ্ক শিশুদেরও 
এ সব জিনিস খেতে দিতো না। 


লোকজীবনে পোষাক 


উত্তরবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে যাঁরা ঘোরাফেরা করে থাকেন তাঁরা এসব অঞ্চলের 
নারী-পুরুষ, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের এক 
ধরনের পোষাক পরতে দেখে থাকবেন । এই পোষাক বলতে প্রূষেরা ব্যবহার 
করেন “নেংট” আর মাহলারা “বুকাঁন' ব্যবহার করে থাকেন৷ 

“নেংাট' ও “বি্‌কানি' ব্যবহারের পেছনে কিছ কারণ রয়েছে । প্রথমতঃ 
যোগাযোগের অভাবের দরুণ আগেকার দিনে কাপড় গ্রামে পেশছানো সবসময় 
সম্ভবপর হ'ত না। গ্রামবাসীরাও যে শহর থেকে কাপড় 'িনে আনবে যাতায়াত 
আর যোগাযোগের অভাবে তা ছিল কম্টকর। কাজেই কাপড় পরার ইচ্ছা 
থাকলেও সংগ্রহ করা হয়ে উঠতো দুঃসাধ্য । দ্বিতীয়ত, “নেংটি' ও ব্‌কানি' 
ব্যবহারে আবহাওয়ার প্রভাবও হয়ত কিছ: পাঁরমাণে রয়েছে । কাদা-মাঁটি আর 
ধুলো-বালি সেইসাথে গায়ের ঘামে কাপড় কদন টেকে 2 এরচেয়ে 'নেধ১ ও 
ধুকানি' ঢের ভাল, এমনই এক মানাঁসকতা এই পোষাক ব্যবহারের পিছনে 
রয়েছে । তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক দিক থেকে 'বিপযস্ত হয়ে পড়ায় কাপড় কেনার 
অনেকেরই সামর্থ্য ছিল না। তাই, গনজেদের প্রয়োজনে দেশ'য় প্রথায় অন্প 
খরচে নিজেরাই নিজেদের পোষাক বানানোর তঁগদ অনুভব করেছিল । 

গ্রামে যে একসময় কাপড়ের প্রচণ্ড সঙ্কট ছিল এবং “নেংটি” ও “;কানি'র 
ব্যবহার যে কতখানি গুরুত্ব লাভ করোছিল, তা একটা উদাহরণ 'দিলেই বোঝা 
যায়। কারু বাড়ীতে 'বিয়ে লাগলে 'বিয়ের কাপড় উভয় পক্ষেরই (কন্যা ও 
পান্রপক্ষ ) জোগাড় করা কষ্টকর হয়ে উঠত । তাই বিয়ের জন্য সারা গ্রামের মধ্যে 
থাকতো একটি মানত ধূতি ও একটি শাড়ী। সেটি থাকত গ্রামের মোড়ল বা' 
প্রধানের বাড়ীতে । বিয়ের 'নাঁদ্ট দিনে বর ও কনে পক্ষের লোকজন মোড়ল বা 
প্রধানের বাড়ী থেকে তা চেয়ে আনতো । শ.ধমান্, বিয়ের লগ্নের সময় বর-কনে 
নেংট” ও “বুকান” ছেড়ে এ ধূতি পরতে পারতো, বিয়ে হয়ে গেলে আবার 
এ নেংট' ও “বূকাঁন” পরেই হত ফুলসজ্জা। এইভাবে এ একটি ধূতি ও 
শাড়ী 'দিয়ে শত সহস্রের বিয়ে চলতো । 


লোকজীবনে পোষাক ৪১ 


“নেংটি' বলতে বোঝায় একফুট চওড়া, আড়াই অথবা 'তিনহাত লম্বা একখণ্ড 
কাপড়, কোমরে জড়িয়ে দুই উরুর মধ্যে দিয়ে পেছনে গধ্জে দেওয়া । কেউ 
কেউ একে “গাংঠি' ও বলে। িকানি' বলতে, তিনহাত চওড়া, চার হাত অথবা 
সাড়ে চার হাতের মত লম্বা, ব্‌ক থেকে হাঁটু পর্যন্ত একখণ্ড কাপড় জাঁড়য়ে 
রাখা । একে কেউ কেউ “ছেওটা" বা “দোস্ত বলে। কানি' ব্যবহারে বাউজ 
এবং পোঁটকোটের প্রয়োজন হয় না। খাসিয়া, গারো, মাঁণপুরী ইত্যাদি 
পাহাড়ী মেরেদের মধ্যে বূকানি'র অনুরূপ একটি পোষাক দেখা যায়, সেখানে 
তারা একখণ্ড কাপড়ের পাঁরবর্তে দু'খণ্ড কাপড় ব্যবহার করে, সৌঁট 'ঠিক ঠিক 
বূকাঁন না হলেও অনুরূপ । দিন বদলের সাথে সাথে ইদানীং “নেংটি' ও 
“বৃকানি'র চল উঠে যাচ্ছে। 


লোকজীবনে অলংকার 


পায়ের অলংকার £ বাগ--পায়ের গোড়ালিতে পরে । একজোড়া বানাতে 
পনের-কুঁড় ভরি রূপা লাগে। 

ছড়--পায়ে পেচানো রিংএর মত এই জিনিসটি দেখতে । দশ থেকে 
পনের ভরি রূপা লাগে। 

মল-_সাত থেকে আট ভরি রূপা দিয়ে তৈরী । মলের মুখ দ:"ট বাঘের 
মুখের মত দেখতে । 


হাতের অলংকার £ কাটাবাজ;--দশ থেকে বার ভাঁর রূপার তৈরী এই 


জানসাঁট বাহ-তে পরে । 
খাড়ঃ--ভেতরে বলের মত, ছোট করে বাজে, মল জাতীয় এই জিনিসাঁট 


তৈরী করতে দশ থেকে বার ভরি রূপা লাগে । 

চঁড় বা বালি--এ গুল সোনা বা রূপা 'দিয়ে তৈরা হয়। 

আঙ্গট (আংটি )--হাতের আঙ্গুলে পরে। এট সোনা বা রুপা'দয়ে 
তৈরা হয়। 

গলার অলংকার £ তাঁবজ-ঢোলের মত বা ধানের মত দেখতে এই 
জিনিসটি । এর মাঝখানে ছোট রং থাকে । কালো বা লাল সূতো 'দিয়ে 
গেথে গলায় পরতে হয়। সোনা দিয়ে বা রূপা দিয়ে তাবিজ তৈরাঁ হতে 
দেখা যায়। এছাড়া রয়েছে গলার হার । 

মাথার অলংকার £ 'সশথপাটি--র্‌পার তৈরী 'সিথপা্টি সিশথর দু 
দিক দিয়ে পরে। এছাড়া থাকে রূপার তৈরী খোঁপাকঁটা, এগুলি দেখতে 
কোনাঁট ফুলের মত; কোনটি বেলের মত । 

কানের অলংকার £ কানের আঁধকাংশ অলংকারই সোনা দিয়ে তৈরাঁ। 
যেমন, মাকড়ী, বালি, ঝুমকা, কানপাশা ইত্যাদি । . 

নাকের অলংকার £ নোলক--বড় 'রংয়ের মত দেখতে । 'সিশাথ থেকে 
নাক পর্যন্ত চেন থাকে । জিনিসটি তৈরী হয় সোনা 'দিয়ে। এছাড়া চিড়া বা 


লোকজীবনে অলংকার ৫১ 


পানের মত তৈরী নাকফুল যা চিড়াতন বা পানপাত নামে পারচিত। এগুলিও 
সোনা 'দিয়ে তৈরাঁ। 

নাকমাঁত £ নাকের মাঝখানে ফুটো করে সোনা দিয়ে তৈরী একটি জিনিস 
পরতে দেখা যায়। একে নাকমতি বলে। মতি গোল বিংয়ের মত, মাঝখানে 
লং ফুলের মত একাঁট দানা থাকে। লোকাঁঝ্বাস যে মেয্রেরো নাকমতি না 
পরলে স্বামীর অমঙ্গল হয়। তই, নাকমতি প্রত্যেক নারীকেই পরতে দেখা 
ঘায়। 


লোকজীবনে শিকল! 


উত্তরবঙ্গের গ্রামীন জাঁবনে লোককলা।শল্প লোক সং্কাতর একটি 
গুরুত্পূণ্ণীদক। এই বঙ্গের বেশ কিছু সংখ্যক গ্রামীন মানুষ বিভিন্ন 
[শিল্পকলার সাথে য্ন্ত হয়ে জীবকা নিবাহ করেন। গত দুইদশক ধরে 
গ্রামীন অর্থনীততে এইসব শিল্প একাদকে যেমন সাড়া জাগাচ্ছে। 
অপরাদিকে তেমনি এই শিক্পবন্তুর মাধ্যমে লোকশিজ্পীরা তাদের অপূর্ব 
শিঞ্পীমনের পাঁরচয় দিয়ে সুম্টাশলপবস্তত স.ধীজনের দৃষ্টি আকর্ষন 
করেছেন, কেউ প.রস্কৃত হচ্হেন, কেউ 'বশেষ সুনাম অজর্ন করে উত্তর- 
বঙ্গের এই লোককলা িজ্পের মানকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করছেন। এইসব 
শিল্পের মধ্যে মুরখীশন্প, সোলার কাজ, ধোকড়।ণভ্প, কাঙ্ঠাঁশজ্প, বাঁশের 
তৈরী শিল্পবস্তু সমূহ মাদুরাশজ্প, প্রভূতি অন্যতম । জীবনের 
নানা সমস্যা ও অথনে।ঙতক সংকট সহ্য করেও রাজবংশী ও 
অন্যান্য সম্প্রদায়ের শল্পীরা আঁত প্রাচীন কাল থেকে বংশ পরমপরায় 
এইসব গল্পের কাজে নিনযুন্ত রয়েছেন। এইসব শিল্পবস্তর মাধ্যমে 
একদিকে যেমন লোকশিজ্পীদের রুচি ও চিন্তার আঁভব্যান্ত প্রকাশ হচ্ছে, 
অন্যদিকে তেমনি এই শোঁল্পক বিকাশের জন্য তারা আনন্দও লাভ করে 
থাকেন। তাই, ব্যবসাগত ভাবে এসব শিপ তেমন লাভজনক নয়। 

মৃৎশিল্প £ মাটি দিয়ে তৈরী মনসা, লক্ষী ও মহামারী ঠাকুরের পট, 
দেবদেবীর মযার্ত) খেলনা পুতুল দেবদেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত মানতের 
ঘোড়া ও হাতি, 'নত্য ব্যবহারের জন্য মাটির থালাবাসন, পেচী, চনাঁত, 
কুপি, টেশক, টকা, তাড়ি, ঢাকন, ব্যাড চারখুটিয়াঃ মাটি দিয়ে দেওয়ালে 
আঁকানো লতাপাতার নকসা, ছিলিম, পজা-পার্বনাদির জন্য প্রদীপ, 
পণ্প্রদীপ, তুলসীবেদী, ঘট, সরাই, আঁদসরা (এর উপর লতাপাতা আঁকানো 
থাকে )১ কু-মণ্ডল, ফলের টব প্রভতি শিল্পকলার এক অপূর্ব নির্দশন। 

মাটির মনসার পট £ মাটির সরার উপর মনসার তিন ধরনের পট তৈরাঁ 
হয়। কোনটা শুধু অস্টনাগের প্রাতকৃতি, কোথাও নাগের পাশে লক্ষাম্দর 


লোকজীবনে শিজ্পকলা ৫৩ 


ও বেহুলার মূর্তিঃ কোনটায় এ নাগের পাশে লক্ষীন্দরে একজন সারথা 
ও বেহুলার একজন সহচরীর ম্ার্ত। সরার পটে মনসার দেবীমূর্তি 
তৈরীহয় না, স্বতন্ত্র ভাবে তা তৈরী করতে হয়। দেবীমর্ত তৈরীর জন্য 
মাটর সাথে কাঠি ও খড় মিশ্রিত করা হয়। কাঠ ও খড় দিয়ে মূর্তি 
তৈরী হলে, মায়ের রূপ অন:সরণ করে চক্ষদান ও প্রান প্রাতষ্ঠার 
মাধ্যমে তা পূজা করার রাত প্রচালত রয়েছে । এই পূজায় পুরোঁহতের 
প্রয়োজন হয় । সরার পটে কোনরকম কাঠ ও খড়ের দরকার হয়না, 
ফলে সরার মনসার পট মূলতঃ প্‌রোহিত ছাড়াই পূজা হয়। গৃহকর্তা 
বা গৃহকন্রঁ স্বয়ং এই পূজা করেন। পট ছাড়া মনসার ঘট প:জারও 
প্রচলন রয়েছে । পণ্চনাগ বা অন্টনাগের ম্যার্ত দিয়ে মাটর এই ঘট 
তৈরী হয়। 

মাটির লক্ষণ ও মহামারী ঠাকুরের পট £ সরার উপর লক্ষীর পট মূলতঃ 
[তন রকমের "চিন্তিত হ'তে দেখা যায় । লক্ষী-নারায়ণ, লক্ষী নারায়ণ ও 
সারথী এবং লক্ষী ও তার বাহনের প্রাতকীতি। মাটির সরার উপর 
মানষের মার্ত আঁকিয়ে মহামারী ঠাকুরের পট তৈরাঁ করা হয়। রান্নাঘরের 
চালের বাতার ভেতরে মহামারী দেবের বসবাস। বছরে একবার অগ্রাহয়ণ 
মাসে নবান্নের 'দনে এই পূজা হয় । গৃহস্বামণী এই দেবতার পূজা করেন । 

মাটির সরার উপর দেবদেবীর এই পট বানাতে প্রয়োজন হয় একধরনের 
পিচ্ছল মাটি, যা মূলতঃ বলে পাওয়া যায়। এই মাটির সাথে কিছ 
বাল 'াশ্রত করে 'িতে হয় যাতে সরাঁট ফেটে না ষায়। এই সব 
সরার এক একটির আকার ৯ ইণ্ি করে। মাটি ছেনে একটি সরা বানাতে 
সময় লাগে ২ ঘণ্টা, সরার উপর মার্ত আঁকতে ৪ ঘণ্টা, রংগের উদ্জলতা 
আনতে সময় লাগে ১ ঘণ্টা । অর্থাৎ এক-একাঁট সরার পটের জনা মাঁট 
ছানা থেকে শর করে মূর্তি আঁকা ও রংগের জোল্‌ষ ফিরিয়ে আনতে 
মোট ৭ ঘণ্টা লেগে যায়। এক একটি পটের বিনিময় মূল্য দুইটাকা 
থেকে পাঁচ টাকা পর্যস্ত। এসব পট রং করতে মিনালাল, বনকাঠাল ( ডহা ) 
ও ঝি"গা গাছের ছালের রস প্রয়োজন হয়। পটের উপর বাড়তি 
চাকাঁচক্যের জন্য গর্জন তেল বা গাম তেল ব্যবহার হয়। 


৫৬ উত্তরবঙ্গের লোক জীবন চর্যা 


কাহনীকে অবলম্বন করে রাম, রাবন, গরুড়, খড়দূষন, বরাহ, নরাসিংহণ, 
রাক্ষদ, হনমান, সীতা প্রভৃতির মুখোশ লোকপালায় ব্যবহার হয়ে আসছে । 
এছাড়া, চৈত্রসংকরণীন্ত উপলক্ষে কালীর মুখোশ, গম্ভীরা উপলক্ষে কালী দূগা, 
শিব-পার্বতী ও 'বিভন্ন জীবজন্তুর মুখোশ এবং 1জতুয়া পুজা উপলক্ষে 
ভাল্লুক, বাঘ, মহিষ প্রভৃতির মুখোশ নৃত্য লোকনাট্যের এক আকর্ষনীয় 
অংশ। 

ধোকড়াশিল্প £ পাটের লাছর অবাঞ্চত অংশ বাদাঁদয়ে 'চিকনঅংশ 
দিয়ে তৈরী এই বস্তুটি গায়ের আবরন বিছানার চাদর, বসবার আসন 
রুপে ব্যবহার হয়। ২০ হীঞ্ চওড়া করে যে পাট বস্ত্র তৈরী হয় 
একে ফাঁটয়া বলে। এরকম তিন ট্রকরা ফাটিয়া একান্ত করে একএকাঁট 
ধোকড়া তৈরী হয়। এর আকার ৫ থেকে ৭ ফুট। নানা রং বেরংগের 
কারুকার্থময় এইবস্তুটি শিল্প জুষমার 'ির্দশন। এছাড়া, পাটের 
লাছির চিকন অংশ ও জুতো দিয়ে তোর হয় পরনের কাপড় 
নেংট ও ব্‌কানি বাচ্চা শিশ্‌কে পিঠে বে'ধোনয়ে যাতায়াত ও কাজের স্থুবিধাথে 
তৈরী হয় আঘুুন। রান্নার জিনিসপত্র রাখার জন্য 'সাঁকয়া বা "সকা; 
ব্যাগ, বসবার আসন, বাজারের থলে ইত্যাদি । এছাড়া, রয়েছে নকশী 
কাঁথা শিল্পকলা । কাঁথার উপরে রামায়ন ও মহাভারতের কোন কাঁহনণীর 
ছাঁব, যুদ্ধের ছবির কোন দৃশ্য, গাছ, লতাপাতা, 'বভিন্ন জীবজন্তু যেমন, 
পাখি, হাতি, বাঘ, কাকাতুয়া অথবা গ্রামীন দূশ্যাবলী বাড়ীঘর, গাছপালা 
প্রভৃতি রং বেরংগের সূতা 'দিয়ে তৈরী সূচ্পাশিজ্পের নকশী কাঁথা । 

বাঁশ দিয়ে তৈরী 'শিল্পবস্ভহ সমূহ $ বাঁশের তৈরী ফলের সাজি, ডালি, 
চালুন, বরণডালা, কুলা, পাখা, খইচালুনঃ মাছ আটকাবার জন্য ডিংডই; 
বানা বা চোষ, বাঁশের খেলনা সাপ, পুতুল, ফুলদান, বসবার খাটিয়া 
(দাঁড় ও বাঁশের তৈরী ), শোবার খাটিয়া, রান্নার 'জীনসপন্র রাখার জন্য 
টেকটি, হোঁগলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এছাড়া, তালপাতার পাখা, তালের 
আঁটি 'দিয়ে দেবদেবী ও জীবজন্তুর মুখোশ, সিম্দুরের কোটা, কাশফুল 
ও গমের ভাট 'দিয়ে উন্নতমানের ঝুঁড়, খেজ্‌র পাতাদিয়ে পাটি ও ঝাটা, 
ছন ও কাঁশফুলের ডাটিদিয়ে ঝাটা উলেখ্য । 


লোকজীবনে 'শিঙ্পকলা ৫৭ 


অন্যান্যশিস্প £ উত্তরবঙ্গের গ্রামীন লোকজীবনে মাদর এক উল্লেখযোগ্য 
শিল্প। একধরনের জলজকাঠি চাষ করে উৎপাদিত কাঠি 'দিয়ে 'বাভন্ন 
রংগের মিশ্রনে এই শিল্প তৈরী হচ্ছে। 'আসামের সীমান্তবতাঁ এলাকার 
পাশে যে সব অণ্ল উত্তরবঙ্গের মধ্যে পড়েছে, সে সব অঞ্চলে বেতের তৈরা 
পাট, চেয়ার, টোবল, ফুলদান ও ববাভল্ন রকমের শিক্ষপবস্ত; তৈরা 
হচ্ছে। 


লোকজীবনে ধম”ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন 
ধর্ম সংস্কার আন্দোলন 


অখণ্ড উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও কুচবিহার 
জেলায় রাজবংশশী সমাজ ছিল ধরায় ও সামাজিক 'দিক থেকে অনগ্রসর । 
শিক্ষাদীক্ষার প্রসার ছিল খ.বই কম। গ্রাম-গ্রামান্তরে ছিল কিছু লোয়ার ও 
আপার প্রাথমক শিক্ষা কেন্দ্র। এই সব শিক্ষাকেন্দ্রে রাজবংশী সমাজের 
ছেলে পড়ুয়ার হার ছিল শতকরা ৪ থেকে ৫ জন। যারা পড়তে আসতো 
তাদের আঁধকাংশরাই প্রথম, "দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে বোঁশরভাগই 
লেখাপড়া বাদ দিয়ে সংসারের হাল ধরতে ব্যস্ত থাকতো । শতকরা ১টি বা 
২টি পাঁরবার পাওয়া যেতো যাদের ছেলেরা উচ্চতর শিক্ষার জন্য বাইরে 
যেতো । নারা 'শক্ষার প্রচলন ছিল না। 

বিভল্ন ধরনের লৌকিক পালা, প.জাপার্বন, প্রবাদ-প্রবচন, লোকগান, 
রূপকথা, গ্রামণন যাত্রা এ সবেরই মাধ্যমে সামাজিক অন্যায় আবিচারের কথা, 
নীতিশক্ষা ও লোক শিক্ষা দ্বারা প্রচারিত হ'তো। দেশ ভাগের আগে এ সব 
জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে রাস্তাঘাটের কোনও স্ু-ব্যবস্থা 'ছিল না। কাঁচা রাস্তা, 
মাটিও সেখানে পড়তো না। পচশ ত্রিশ মাইল পায়ে হেটে গরুর গাড় 
বা পাল্কা চড়ে মানুষ সদরে যেতো । রাস্তায় পড়তো 'বাভন্ন নদী । সেখানে 
কোনও সেতু ছিল না। নৌকা ছিল এপার ওপারের যোগাযোগের মাধ্যম । 
বাকালে রাস্তাঘাট ও যোগাযোগের অবস্থা সংকটময় হয়ে উঠতো । প্রতি আট-দশ 
মাইল অন্তর অন্তর ছিল এক একটি কুয়ো বা ই*্দারা, আর ছিল কিছ: দাঁঘি 
ও পুকুর । সেখানে গরু মহিষ স্নান করানো হ'তো আবার সেই জল মানুষও 
খেতো। পানীয় জলের কোনও সুব্যবস্থা ছিল না। মাহান্তীল ও ঝাড়ফু'কই 
ছিল চিকিৎসার একমান্র উপায়। প্রতি থানায় একটি করে দাতব্য 1চাঁকংসালয় 
ছিল বটে, সেখানে গ্রামের মানুষ প্রায় যেতো না। সেচের অভাবে হাজার 
হাজার বিঘা জমি পতিত হয়ে পড়ে থাকতো । কৃষকদের একমাত্র আকাশের 
উপর 'ির্ভর করে পড়ে থাকতে হ'তো। আবার বন্যা রোধেরও কোনও 


লোকজীবনে ধম" ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন ৫৯ 


উপায় ছিল না। বন্যা হলে নদীর জল উপচে পড়ে হাজার হাজার বিঘা 
জমির ফসল ন্ট করতো । 

সামাজিক অর্থনৌতিক অবস্থার এই প্রভাব এদের সমাজে প্রকটভাবে বিস্তার 
লাভ করেছিল। এরই ফলে রাজবংশী সমাজের বশিষ্ট ব্যন্তিরা এই জাতিকে 
কি করে জাগ্রত করা যায় তার চিন্তা ও ভাবনা শুরু করেন। ইংরেজী ১৯১০ 
সালের ১লা মে রংপুরে পঞ্চানন বমরি নেতৃত্বে ক্ষত্রিয় রাজবংশীদের ন্যাষ্য 
অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষান্রিয় সামতি প্রাতীষ্ঠত হয়। পঞ্চানন ব্মা ক্ষত্রিয়দের 
শন্তি সুসংবদ্ধ করার জন্য প্রচারকের দায়ত্ব নেন। ক্ষান্রয় জাতির ব্রাত্যত্ 
মোচনের জন্য নবদ্ধীপ ও বারাণসাঁর পাঁন্ডতগণের উপদেশরুমে ১৯১২ সালের 
১০ই ফেব্রুয়ারী ব্রাত্য প্রারশ্চিত্ত অন্তে যজ্ঞোপবাত গ্রহণের অনুষ্ঠান শুরু হয়। 
এ সালেই মোট ২৫১1ট মলনসংসদ তৈরী করে দুই লক্ষেরও বেশি রাজবংশী 
যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করে । এই ঘটনার খবর দনাজপর, মালদহ» জলপাইগাঁড় 
ও কুচাঁবহার জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ছাঁড়রে পড়ে এবং এসব জেলায় ক্ষান্রয় সাঁমতি 
গঠিত হয়। 

পৈতা নেওয়ার বিষয়ে ধময় কিছু লোকাচার পালিত হয়। যেমন-- 
ব্রাহ্মণদের ১১ বছরের মধ্যে পৈআ নিতে হয়। কিন্তু রাজবংশন সমাজে ১৬ 
বছরের পর পৈতা 'নতে হয়। পৈতা নেওয়ার আগে চৈতন রেখে মস্তক মন্ডন 
করতে হয়। পরে নতুন একটি হলুদ লাগানো ধূতি পরে মাঁটতে একাঁট 
আসনের উপর বসার পর ব্রাহ্মণ মাথার উপর দিয়ে আরও একটি নতুন ধূতি 
দিয়ে আড়াল করে মন্ত্রপাঠ করান। এভাবে মন্ত্র নেওয়া হলে শর: হয় 
হরিনাম সংকীর্তন। উপবাঁত গ্রহণের পর ৫&টি তামার পয়সা ব্রাঙ্মণকে দান 
দিতে হয়। উপবাত গ্রহণকারাঁ পৈতা না হওয়া অবাধ উপবাস থাকে । এঁদন 
সমাজের দশজন নিরামিষ ভোজনের জন্য নিমন্িত হন। যাজনের 'নিয়মান্সারে 
পৈতাধারীকে ন্তি-সন্ধ্যা পালন করতে হয়। পৈতা নেওয়ার সয় এদের এক 
অংশ দণ্ড দেয়, ভিক্ষা নেয় ও ঘরে থাকে । কোনো কারণবশতঃ পৈতা না 
হলে শ্রাদ্ধবাসরেও তাকে পৈতা নিতে দেখা যায়। বিয়ের সময়েও কেউ কেউ 
পৈতা নেয়। বিয়ের দিন কনে ও বরের গায়ে হল.দ দেবার পর বরের বাড়ীর 
কুলগুর এবং কনের বাড়ার কুলগুরু বর ও কনেকে গুরুমন্ত দেন। একে 


৬০ উত্তরবঙ্গের লোক জীবন চা 


কর্ণবেদ বলে। এই মন্ত্র এদেরই সমাজে যারা গোঁসাই হন তারাই দেন। 
গোঁসাইদের কাজ 'শিষ্যবাড়ীতে শ্রাদ্ধ, সেবা।শান্তি ও বিবাহে পুরোহিতাঁগাঁর করা । 
এর বাইরে যে গ্রাম্য দেবতার পূজা হতো এরজন্য থাকতো পূজারী, যাকে 
দেবংশী বলে। যারা দেবতার মানতের উৎসর্গকৃত পশু বলি দেয় তাদেরকে 
মালী বলে। মালীর কাজ হসি-পায়রা-পাঁঠা প্রভৃতি বাল দেওয়া । সমাজে 
বৈদিক আচার আচরণের প্রচলন ছিল না বলে পূজা-পার্বনে নিজেরাই ঈশ্বর 
সেবা 'দিতেন। কালা-দগ্চিপ্ডাী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা নিজেরাই করতেন । 
গৃরুবংশে কারও জম্ম হলে আঁতুড় ঘরেই তাকে কর্ণবেদ মন্ত্র দিতে হয় এবং 
এককান ফুটো করে কানে স্বণধীরং পরিয়ে দেয়। আঁতুড়ে কর্ণবেদ না হলে 
নবজাতকের হাতে কেউ জল 'নিতো না । 

বাঁভল্ন এলাকায় ধর্মসংস্কারের জন্য বাইগী গঠিত হয়। বাইশ সম্মেলন 
২২াঁট মৌজার মহতরা মিলিত হতে ক্ষান্ত সাঁমাতিত উদ্দেশ্য ও কাষবিলী বর্ণনা 
করতেন । এছাড়া, বাইশী উপলক্ষ্যে মহামলন ক্ষেত্র তৈরী করে উপবীত 
গ্রহণ অনূষ্ঠান শর হয়। হাজার হাজার রাজখংশী এ অনন্ঠানে পৈতা 
[নিতেন । পরবতাঁ মহামিলন ক্ষেত্র কোথার হবে, কোন্‌ কোন এলাকার 
আঁধবাসীরা পৈতা নেনান, কোন্‌ কোন্‌ এলাকাম পৈতা 'দতে হবে, ধমশীয় 
নিয়মনীতি কোথাও লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা, কেউ নিজ-নিজধম ত্যাগ করে অন্য 
ধর্ম গ্রহণ করেছে কিনা; কেউ চুর ডাকাতির সঙ্গে যন্ত আছে কিনা, কেউ 
নিষিদ্ধ মাংস খেয়েছে ফিনা-ইত্যাঁদর বিচার বিবেচনা শলা পরানর্শ 


চলতো । 
ধর্মকে উপলক্ষ করে ছু কিছ এলাকায় প্রভাবশালী রাজবংশীদের 


সাথে ক্ষান্রয় সমিতির কর্ণধারদের কিছ মতান্তর ও 'বির্তকের ঘটনাও ঘটেছে । 
এছাড়া, 'দিনাজপর ও মালদহের ক্ষান্রয় সমাজেও কিছু চাণল্যকর ঘটনা 
ঘটে। এই দূই জেলার ক: গ্রামে 'বদেশি 'মিশনারীর দল ঘরে ঘরে 
খষ্টের বাণ প্রচার করতো এবং এ সব গ্রামের রাজবংণীদের 'খিজ্ট ধর্মে 
ধমন্তিরত করার জন্য নানা প্রলোভন দেখাতো। এরই প্রলোভনে পড়ে কিছু 
রাজবংশী 'খুঙ্টান হয়ে গেলে এ সমাজে চাণ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরে 
ক্ষান্রয় সামাঁতির ব্যবস্থাপনায় এ বধমর্মরা পুনরায় গনজ ধর্মে ফিরে আসে। 


সমীজ সংস্কার আন্দোলন 


১৮১৯১ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি রংপ:র শহরবাসী জমিদার হরমোহন রায়ের 
সভাপাঁতত্বে রংপুর ব্রাত্য ক্ষান্রয় জাতির উন্নতি 'বিধারনী সভা” প্রাতিষ্ঠিত 
হয়। এই সভার মাধ্যমে ১৮৯১ সালের সেন্সাস শুরু হলে রাজবংশীরা 
তাদের জাতর ঘরে “ভঙ্গ ক্ষা্রয়' লেখার দাবি জানান এবং বৃটিশ সরকার তা 
মেনে নেন। ১৯০১ সালে নগেন্দ্র নাথ বস্থুর 'বিশবকোষে রাজবংশী শব্দের 
অর্থ গ্্েচ্ছ বা তদ্রুপ জাত বলে উল্লেখ থাকায় আন্দোলন শুরু হয়। ১৯০১ 
সালের লোকগণনায় রাজবংশী ক্ষান্রয়কে কেবল “রাজবংশী” বলে 'চিহনত 
করার প্রাতবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এরপর শ.রু হয় পদবা বর্জনের আন্দোলন । 
কেউ কেউ দাস পদবী বর্জন করে 1সংহ, রায়, বর্মন প্রভৃতি ক্ষান্র পদবাঁ 
গ্রহণ করেন। এই আন্দোলনের খবর স্বাভাবক ভাবেই এ সব জেলার 
রাজবংশীদের মধ্যে আলোড়ন স্ন্ট বরে। তদুপাঁর ছিল ধরায় 
আন্দোলন । এই দরের সমন্বরে এদের চিন্তা ও চেতনার মোড় ফিরতে 
শুরু করে। 

ক্ষান্রয় সাঁমাতির ১৯২৫ সালের 'বিস্তি ত বিবরনীতে ঠাকুর পণ্চাননের লোৌখত 
রির্পোট থেকে জানা যায় যে, দিনাজপুর, রংপ্‌র ও জলপাইগনড় থেকে প্রায় 
চার'শ ক্ষত্রিয় প্রথম মহাযুদ্ধে গয়েছিল। 

১৯২৭-২৮ সাল থেকে এসব জেলায় ক্ষান্ত সমিতির পরিচালনায় সমাজসং- 
স্কার আন্দোলন জোরদার ভাবে পাঁরচালিত হয়। এসময় ক্ষত্রিয় সেনাবাহনা, 
নারউদ্ধার সাঁমতি, ক্ষান্রয় পত্রিকা প্রকাশ, ক্ষান্রয় ব্যাঙ্ক নির্মান, লোন আফস, 
মাত্মঙ্গল সাঁমতি, 'বদ্যালয় গঠন, ছান্রাবাসসনিমনি প্রভৃতি গঠিত হয়। এছাড়া 
মণ্ডল সমিতির মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে হরিসভাঃ ধমীয় আলোচনা, নীতি- 
শিক্ষা প্রভীতি প্রচারিত হয় । ক্ষন্রিয়দের আত্মরক্ষার জন্য লাঠিখেলাঃ ছোরা- 
খেলা প্রভীতিও শেখানো হয়। গ্রাম্য ক্ষত্রিয়দের উম্নাতর জন্য গ্রাম্য ক্ষন্রিয় 
সমিতির সম্পাদক ও সভাপাঁতর উপর সমস্ত দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত থাকতো । গ্রামে 
কার অন্ুখ হলে সামতির মাধ্যমে তার চিকিৎসা চলতো । সাঁমিতির খরচ চালা- 
নোর জন্য চার আনা থেকে দুই তিন টাকা পর্যন্ত চাঁদা নেওয়া হতো। দ-স্থ 


৬২ উত্তরবঙ্গের লোক জীবন চর্যা 


িধবাদের আশ্রয্ন ও ভরণ পোষণ এবং পোষাক পারচ্ছদের ব্যবস্থা করা হতো । 
বপদাপন্ন বালাবধবাদের উদ্ধার করে রংপ,.র জেলার ক্ষত্রিয় সমিতির 
অধানে নারীরক্ষা সমিতিতে রাখা হতো । গ্রামে কারু বাড়ীতে কোন পূজা বা 
অনষ্ঠান হলে ঘর সমাজ এবং পর সমাজকে 'নিমন্ত্রন জানানো হতো । বাইণাী, 
সাতাশ অথবা বাহাম্ন পাঁট্রর সমাজপাঁতিরা এই উৎসবে যোগ দিতেন। সমা- 
জের 'হিত কামনার জন্য সমাজ পাঁতিরা সেখানে উপদেশ ও নীতিমূলক কাঁহনন 
প্রচার করতেন । কি করে ক্ষত্রিযদের আ্মক ও নোতিক উন্নাত করা যার সে 
বিষয়ে পরামর্শ দিতেন । 

স্বীয় অপকমে“র জন্য সমাজ থেকে যারা উচ্ছেদ হত প.নরায় সমাজে ফিরে 
আসার জন্য তারা সমাজপতিদের সম্মতি চাইতো । সমাজ পাতিরা সম্মতি দিলে 
“যোগতাঁ” সভায় তাদের 'বচার চলতো । সমাজচ্যুতরা স্বীয় কৃত কমের জন্য 
সমাজের কাছে ক্ষমা চাইত, পরে যোগতা সভায় "বাভন্ন এলাকার মহতগণ এক- 
মত হলে সমাজ চুযুতদের পুনরায় সমাজে ফিরে আসার জন্য প্রায়শ্চিতের 'নিদেশ 
ও জরিমানার আদেশ 'দিতেন। সামর্থ্য অন.যায়ী জারমানার টাকা 'িধরিন 
করা হত। 

১৯৩০ সালের পর কয়েকবছর রংপুর ও ময়মনাঁসং জেলায় ব্যাপক নারা 
ধর্ষণ হয়। ১৯৩৩ সালে 'দিনাজপরের অন্তগর্ত খানসামা থানার আধবাসা 
খোলা বম্নের মেয়ে ভেদ্ডীবর্মনীকে নিয়ে দূবূর্তরা পালিয়ে যায় এবং 
তার উপর অত্যচার করে । এ ঘটনায় ক্ষত্রিয়দের মধ্যে চাণ্ুল্যকর পরিস্থিতির 
সূস্টি হয়। ক্ষত্রিয় সমিতির উদ্যোগে নারারক্ষন তৎপর হয়ে ওঠে । স্বয়ং পণ্ানন 
বম্ণ এর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান এবং বিখ্যাত কবিতা “ভাং ধার মোর মাও' 
লেখেন। 

ক্ষত্রিয় সমিতির পাঁরচালনায় এই সময় পনপ্রথা বন্ধ আন্দোলন জোরদার 
ভাবে পরিচালিত হয় । রাজবংশী সমাজে বিয়ের পণ নেবার জন্য কন্যাপক্ষের 
তরফ থেকে পান্র-পক্ষের কাছে খুবই জুলুম চলত। সামাজিক প্রথান্‌যায়া 
নিয়ে করতে হলে পান্ন-পক্ষের তরফ থেকে কন্যাকে টাকা দিয়ে ?কনে নিতে 
হতো । এই টাকা জোগাড় করতে পার্পপক্ষের হাল এমনই হ'ত যে দংশতন বিঘা 
জমি 'বিকুয় করে অথবা কর্জ করে পণের টাকা 'দিয়ে বৌ ঘরে আনতে হু'তো। 


লোকজীবনে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন ৬৩ 


ধন হলে দান যৌতুক সহ ১৬ থান, গরীব হলে ১২ থান (হাতে, কানে, 
গলায়, পায়ে, মাথায়, নাকে, কপালে, কোমরে, বাহ্‌তে অর্থাৎ অঙ্গের 'বিভম্ন 
অংশে ১৬ বা ১২ রকমের সোনা অথবা রুপার গহনা অন্যান্য জিনিস) 
দিতে হ'তো। এর সাথে অবস্থা বৃজে পাঁচ-ছয়'শ টাকার উপরেও পনের টাকা 
দিতে হ'তো। এছাড়া ছিল আরগয়া, ইঈশ্বরবৃত্ত ও দশের সমাজ 
(আরগুয়াঘর ধরা, বিছানা উঠানো ইত্যাদি লোকা-চার, ঈশ্বরবৃত্তি- 
ঈশ্বরের পূজার জন্য দান, দশের সমাজ-সমাজের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের 
ভোজনবাবদ দান )। 

এই নিয়মের পারতে" ক্ষত্রিয় সাঁমতি থেকে 'নর্দেশ দেওয়া হয় যে, 'বিয়ের 
পণ সহ আরগ[য়া বাবদ দুই টাকা, ঈশ্বর বৃত্তির জন্য দ্‌ই টাকা এবং 
অন্যান্য দুই টাকা এই মোট ছয়টাকা এবং দশের সমাজের জন্য পচিটাকা দশ 
আনা, সর্বসাকুল্যে মোট এগার টাকা দশ আনা পান্ন পক্ষ কন্যা পক্ষকে 
দেবে । অথবা মেয়ের বাবা কিছ: দেবেও না নেবেও না? এই 'নয়ম প্রচলন 
করেন। ১৬ থান বা ১২ থান এই প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হয়। কোথাও 
চার থানে অর্থাৎ হাতে, কানে, গলায় ও পায়ে দেওয়ার প্রথা চাল 
করা হয়। 

এই সময়ে বুকাঁন না পরা আদ্দোলন শুর: হয়। এ সব জেলায় রাজবংশী 
সমাজের আঁধকাংশ মেয়েরা ঘন্ত্রতত্র ব্‌কানি ও পুরুষেরা নেংটি পরে যাতায়াত 
করতো । এই পারাস্থিতিতে ক্ষত্রিয় সামাতর সদস্যরা বাড়ীবাড়ী 'গিয়ে প্রচার করে 
জানায় যে, মেয়েরা ও পুরুষেরা যেন বুকানি ও নেংটর পরিবর্তে গোটা 
কাপড় পরে যত্রতত্র যাতায়াত করেন। নেংটি ও বূকানি পরে যত্রতত্র 
যাতায়াত করলে লোক নিন্দার বিষয় হয়। এই আন্দোলন সাফল্য 
লাভ করে। 

এর পরবর্তী প্যয়ে শুর হয় মেয়েদের হাটে বাজারে যাওয়া বন্ধ 
আন্দোলন । এদের সমাজে আঁধকাংশ মেয়েরাই হাটে ও বাজারে যাবতীয় 
জানসপত্র কেনাকাটা ও বিক্রি করতে যেতো । সমিতি থেকে 'নিদেশ দেওয়া 
হয় যে, মেয়েদের হাটে ও বাজারে যাতায়াত করা নিষেধ । কার বিশেষ 
1কছ; যাঁদ কিনতে বা বিক্রী করতে হয়, ক্ষত্রিয় সমিতির সদস্যরাই সে ব্যবস্থা 


৬৪ উত্তরবঙ্গের লোক জাবন চর্যা 


করে দেবে বলে জানায়। আদেশ অমান্য করেও যারা হাটে বাজারে যেতো, 
ক্ষত্রিয় সামতির সদস্যরা তাদের মুখে আলকাতারা লাগিয়ে দিতো। এ 
আন্দোলনও তখনকার মত সাফল্য লাভ করে। এছাড়া প্রয়োজনবোধে 
গরীবের বিয়েতে ও শ্রাদ্ধে সাহায্যদান, 'বধবাদের বিয়েতে সাহায্যদান প্রভৃতি 
সামাঁজক কাজে ক্ষত্রিয় সমিতির সদস্যরা স্বীয় উদ্যোগ নিয়ে কাজ 
করতেন। 


গ্রামীন লোক জীবনে প্রবাদ প্রবচন 


গ্রামীন লোকজীবনের জাঁবকা মূলতঃ কী্ষাভাত্তক। মানুষের জীবকার 
এই প্রেক্ষাপটেই নির্ণাত হয় সাংস্কৃতিক পাঁরিমপণ্ডল। আর্ধয ও অনার্য 
সংস্কৃতির সংমিশ্রনের অনুরূপ হিন্দ ও মুসলমান সংস্কৃতি সাম্মলিত 
ভাবে উত্তরবঙ্গের সাংস্কতিক জীবনপ্রবাহে নতুন গাঁতর সঞ্চার 
করেছে। 

ভাষা ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য এবং সাংস্কীতক আচার-আচারণের 'নারখেই 
উত্তরবঙ্গের গ্রামীন জীবনে 'বভিম্ন লোকভাষা যেমন, কোচ-কামরপা, 
কাইীথিবাংলা প্রভৃতির প্রচলন রয়েছে । এইসব লোকভাষার মাধ্যামে মখে 
মুখে রচিত হয় বিভিন্ন প্রবাদ প্রবচন । লোকজীবনে সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি 
নর-নারীর জীবন চরত, এীতহাঁসক পটভূমি, লৌকিক দেবদেবী, পৌরাণক 
কাহিনী, খাদাঁপ্রয়তা, স্থান, পাখ-পাখালী বিভিম্ন বিষয় সব্রান্ত 
প্রবাদ-প্রবচন এখনও প্রচালিত হয়ে আসছে । এখানে তার কিছ পারচন্ন 
দেওয়া হ'ল £ 


অজ্ঞানবশতঃ অপরাধ করলে তা সংশোধন করা সম্ভব হয় কিন্তু, জ্ঞান- 
বশতঃ অপরাধ করলে তা ক্ষমাযোগ্য হয় না। প্রবাদটি হল, 


আগয়ানে করলে পাপ--গিয়ানে হইলে সারে 
গিয়ানে করিলে পাপ--সাঙ্গে না নড়ে 


£খের 'দিনে ভেঙ্গে পড়া উচিত নয় । আবার ধনন হয়ে গর প্রকাশ করাও 
ঠিক নয়। প্রবাদটি, 


“আধিকো ধনী হয়া না হই কাতর, 
অধিকো ধনী হ'য়া না হই চিতর' 


যত্ব না নিলে মূল্যবান জিনিসও নষ্ট হয়ে যায়। প্রবাদে এই চিন্রও ধরা 


পড়েছে, 
৫ 
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ছাওয়ার হাতত পৈল 'ডিমা 
নাড়তে চাড়তে 'নিকাইল কুসমা” 
“তুই বাছা সত্যৎ থাক 

আম্ধার রাতিত তোর 'মিলিবে ভাত, 


অর্থাৎ সংপথে থাকলে বিপদ হলেও ভাতের অভাব হয় না। 
'পরভাতি হই 
তে*ও পরহাঁতি না হই" 
অর্থাৎ নিজের উপর নির্ভর করে চলা উচিত। পরাঁনভ'রশখল হওয়া 
বাঞ্ছনীয় নয়। 
কু--পূত্রক ধন দেই-_না 
স--পুত্রক ধন লাগেনা" 


অর্থাৎ অসৎপূ্রকে ধন 'দিলে তার অপকারই করা হয়। 
কমার কখনই খাওয়ার অভাব হয় না। ন্ট প্রবাদে ধরা পড়েছে। 


ঝাঁকে বাঁকে পখা পড়ে 
আপনার আহার আপনি করে । 
পূত্রবধ্‌ ধান ভানতে গিয়ে সন্তানকে স্তনদেবার আঁছলার জিরিয়ে নিচ্ছে, 
শাশুড়ীকে ফাঁক দিচ্ছে। প্রবচনে এই চিত্র ধরা পড়েছে। 


“নদীর পাড়ের ধূলধুলা মাটি 
চাউল কাড়ে সরকারের বেট 
চাউলোতে পাড় দেয়, ছাওয়াকো কোলত নেয় 
কোলত নিয়া দেয় দৃধ, শাশহুড়ীক দেয় কামের বুঝ" 
জামাই ঘরে এসেছে, তাকে নিয়ে হাঁসি ঠাট্রা-তামাশা চলছে । চিত্রা 


লোকপ্রবচনে ধরা পড়েছে, 
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'বাপের বাড়ীর কৈতর জোড়া মোরে বাড়াঁত্‌ পড়ে 
ব্যাত-বাড়ী দিয়া কৈতর জোড়া উীড়য়া যারে 
ব্যাতের আগাল আন্দো মূই ঘিত-মধু "দিয়া 
জাঙোই আসিছে ঘিত মধুর বাসেনা পায়া 

খা জাঙোই গুয়া পান, বেটিক দিয়া করিম দান 
কইনা আদিল হাসিয়া, ছাতি ধর টাঙেয়া 
ছাত্তির উপর গামছা; টিলিমিলি তামশা' 


উত্তরবঙ্গের গ্রামে-গ্রামান্তরে গিয়ে খোঁজ করলে প্রচুর প্রবাদ-প্রবচনের 
সম্ধান পাওয়া যেতে পারে। বিভিম্ন লোকভাষায় রাঁচত এইসব প্রবাদ-প্রবচনের 
একটি স্বতন্ত্র মাধূর্যা রয়েছে । পাঁরবর্তনশীল জগতের বহু রাঁতনীতর 
কথাই প্রবাদ-প্রবচনে ধরা পড়ে। আমাদের সামাঁজক, অর্থনৌতক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনকে জানার জন্য এইসব প্রবাদ-প্রবচনের গ.রত্বও 
অপরিসীম । 


পরিশি 


পাঁরভাষা 
মাহান্তাঁল--কবিরাজী | 
বাহান্নপটি--৫২টি মৌজা । 
বোগতাঁ--বিশিশ্তব্যন্তিদের সম্মেলন । 
জাঙোই--জামাই। 


চারখৃটিয়া--মাঁটর চারাটিপান্র একান্ত করে তৈরী, 'জনিসপন্র রাখার বস্তু 
কু'ইছোয়া- কু*য়ো বা ইশ্দারা ছ*য়ে যে পৃজা। পাঁচজন মাহলা একন্রিত 


হয়ে এ পদজা করেন। 
ডেপগুলা--কলার থোর কেটে তৈরী । এ বস্তুটিতে খাবার পান্ন রূপে 
ব্যবহার হয় । 


কানজি--একধরনের মাদক দ্রব্য | 

কাইখিবাংলা-_হিন্দি বাংলা মিঁশ্রত ভাষা । 

চুনাঁত-_চুনরাখার পান্তর। 

টেশক, টকা, তাঁড়-_-সারষার তেল রাখার ছোট, বড় পাত্র । 

ঢাকন-_-সরার মত পান্র। 

পেচী--তেলরাখার বস্তু । 

মহামায়ীঠাকুর-_অগ্রাহয়ণ মাসে নবান্নেরদিনে এইপজজা হয় । 

কয়থা-:একহাত দেড়াহাত পাঁরমান লদ্বা একধরনের ফল। একে কেউ কেউ 
দুম্বা ও 'শবচরণ বলে । 

কইচা-_কাস্তের মত অস্, যা দিয়ে ধান কাটা হয়। 

থান--উ“চুমাঁটির বেদী-যেখানে দেব-দেবীকে বাসিয়ে পূজা করা হয়। 

ভাঙ্গন-_সাহায্য অর্থে যে অর্থ তোলাহয় । 

মহত--সমাজ পাত অর্থাৎ সমাজের 'ষিনি প্রধান । 

ধিতানঠাকুর--নিত্যানন্দঠাকুর । 

জগমোহন--জগন্নাথঠাকুর || 


পারাশন্ট ৬৯ 


মূরখী-খৈ ও গুড়ের তৌরি | 
খেড়খোঁড়--জবলানী । 
মায়-_মেয়ে । 

গয়া-সুপারি। 

বাউ--আদরের সদ্বোধন। 
থুইস:__রাখা অর্থে | 
নম্দদ,তে--ঘমান অবশ্থায় । 
সিংবার- পাঠকাঠি। 

অধাশয়া- দেখা । 
সেটে-সেখানে । 
ন-দাঁড়-_নারী। 

সেঝার দোসর-ভক্নাবিছানা । 
আঁড়--বিধবা। 

আম্ধে-রান্না করে। 
বাঁপ--লম্ফ। 

ধছিলম--তামাক ধরানোর পান্ত। 
গাছ কোটা-_কাঠের তৈরী পান্ত। 
[ডিংডই--ঘুনি বা পাটা যার হারা নাছ ধরা হয়। 


